ও*নমঃ কুলদেবতায়ৈ 


গীমন্লিত্যানন্দ বংশবল্লী 
ও 

গঙ্গাদেবীর বংশবললী 
এবং 

বৈষ্বদিগের সাধনা | 


পূর্ব ও উত্তর ভাঁগ। 


বিবিধ প্রামাণিক বৈষণবগ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত 
গোস্বামী প্রভুদিগের ও ভাবকদিগের বিশেষ প্রয়োজনীয় গ্রন্থ । 
্ীক্ষীরৌন্দবিহারী গোস্বামী প্রণীত 
ও. প্রকাশিত । 
কলিকাতা ৷ 


৫৫ নং জয়মিত্র স্্রী হইতে 
প্রকাশিত ও ১০৮ নঃ আমহা্টহ্বীট কোহিষ্চর 
প্রি্টিং ওয়ার্কস্‌ হইতে শ্টগোপালচন্ত্র বনু 
দ্বারা মুদ্রিত। 


সন ১৩৩৭ শাল। 
দ্বিতীম্ম ংদ্করণ 


.€ মূল্য ১1০ মাত্র ), 
(০297 +897% ?+65860 ) 


নয়নং গলদশ্রু ধারয়া, 
বচনং গদ গদ রুদ্ধয়া | 
পুলকৈনিচিতং বপুঃকদা, 
ভব নাম গ্রহণে ভবিবাতি ॥ 


বিজ্ঞাপনং। 


অধুনা পুস্তক প্রণয়ন বা সংবাদ পত্রের স্তম্ত পুরণ পাগ্ডিতোর 
সহচর হইয়া উঠিয়াছে । কাধ্যও অতি সহজ বটে ! যে, কথা কহিতে 
জানে, তাহার পুস্তক প্রণয়নে বাধা বিপত্তি ঘটে না । মুখ নিঃস্যত 
পাণ্ডিতাই ত পুস্তক? আর তকিছুই নহে। সে যাহা হউক এ 
বিষয়ের বিশেষ আলোট্ন। নিষ্প্রয়োজন ও কলহের নিদান। আমি 
পাণ্ডিভা হেতু এই পুস্তকের অবতারণা করি নাই । অকারণ অআন- 
ভিড্ঞের গালিবধণ পুর পূব মনীবিগণ উপেক্ষা করিয়াছেন । কারণ 
তাহারা শিষ্টতা ও সরলতায় অলঙ্কৃত ছিলেন । আমরা ভিন্ন প্রকৃতির 
লোক। আমরা মূর্খ আবার গধ্বি, পুনশ্চ নানা গুণের গুণমণি। 
সুতরাং পুর্বপুরুবদিগের ওদাসীন্য সা হইল ন।; উত্তর গাহিতে 
আারস্ত করিয়াছি । 

মামাদিগের বংশ সম্বন্ধে নানা লোকের নানা কথার মালোচন! 
শুনিতে পাই । সাহার পর বীরভদ্রী থাক্‌, ভঙ্গ ও ছিন্ন কুলীনদিগের 
পক্ষে হাস্তোদণীপক ব্যাপারে পরিণত হইয়াছে । তাহারা বা তাহা- 
দর গূর্ববপুরুবগণ কুলভঙগ করিয়া মধ্যাদাপ্রাপ্ত বিবেচন! করিয়া 
থাকেন এবং “ধরাকে সরা দেখেন ।” যাহারা স্বভাবে অবস্থিভ, 
তাহাদিগকে উপহাস করেন । কেহ বলেন শ্রীনিত্যানন্দের বংশ 
নাই; শিব্য পুভ্রেরাই তদ্বশীয় বলির। পরিচিত। কেহ বলেন 
তিনি শাক্ত ছিলেন, ভেকে লুকনীকে বিবাহ করেন, ৪ তাহার 
গর্ভজাত সন্তান নিত্যানন্দ বংশ | কেহ বলেন, নিত্যানন্দ জাহবীকে 
বিবাহ করেন বটে, কিন্তু তাহার গর্ভে গঙ্গানায়ী এক কন্যামাত্র 
জন্মিয়াছিল। শ্রীমতী বন্ুধার পুত্র বীরভদ্র-_ইহাঁও কেহ কেহ বলেন, 
আবার ভঙ্গ কুলীনগণ আপন আপন কুলে জলাঞ্তলী দিয়া বীর- 
ভদ্্রীতে বড়ই ছুর্গন্ধ অন্তভব করেন, এবং উপহাস করিতেও লজ্জা 
বোধ করেন না। তাহার কারণ উপস্থিত ক্ষেত্রে ইংরাজী শিক্ষিত 
যুবকবৃন্দ আপন জাতি কুলের কোন খবর রাখেন না । কাঁজেকাজে্ 
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বংশজগণ স্থবিধা পায় । বনু বিবাহ পুস্তকে, জ্ঞানী ও স্থিরবুদ্ধি 
বিপ্রদাস মুখোপাধায় মহাশয় লিখিয়াছেন--“কিস্ত যাহাহউক এ 
সমস্ত কোন কথার উপরই আমাদের আস্থা নাই” একথা যথার্থ, 
তিনি উহার সন্বান্ধ বিশেবরূপ জ্ঞাত নাহইয়। একজনকে গালি দিতে 
কি করিয়। সম্মত হইবেন ; সেইজন্য প্রবাদের উপর নিঞ্ভর করেন 
নাই । কিন্তু একস্থানে কিঞ্চিৎ ভ্রমে পড়িয়া লিখিয়াছেন--তবে এই 
বংশে যিনি বিবাহ করেন, তিনি কুলটাত হইয়া এই দলভুক্ত হন ।” 
কিন্তু উহ। ভাহার অন্তসন্ধান করা উচিত ছিল যে, বীরভদ্রী 
কুলচাতির কারণ কিনা এবং শুদ্ধ শ্রোত্রীয়গণ কুলনাশক কিনা । 
“এস্থলে সতা কথ। বলিতে হইলে বীরভদ্রী থাক প্রাপ্ধু হয়” বলিলেই 
চলিত । ভাঁহ। চিন্তা! না করিয়া কুলচ্াতি ঘটাইয়াছেন কেন ই। 
বুদ্ধির আঅগোচর । 


গ্রন্থকারস্য | 


দ্বিতীয়বারের বিজ্ঞাপন । 


শ্রীধাম নবদ্বীপ হইতে ফণীক্্রমোহন গোস্বামী নবদ্বীপ পত্রের 
১৫।৭১৯ তারিখের ১৫ই আধাঢ ও ১লা শ্রাবণের সংখ্যার কিয়দংশ 
আমাকে পাঠাইয়াছেন, তাহ। প্রদণিত তইল। 

প্রেরিত পত্র নিত্যানন্দ বংশ তালিকার ভ্রম । মান্যবর শ্রীযুক্ত 
"নবদ্বীপ “সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু- 

শীযুক্ত ক্দীরোদবিহয়রী গোস্বামী প্রণীত শ্রীমন্নিত্যানন্দ বংশবল্লী 
নামক যে গ্রন্থখানি সন ১৩২১ শালে প্রকাশিত হইয়াছে, ভাহাতে 
শ্রীরামচন্্র প্রভুর ধারাটী বল ভ্রমযুক্ত। অনেক বংশ-তালিকা 
তাহাতে ঠিক মত দেওয়া না হইবার কারণ কি? 

যে সকল বংশ-ভালিকী দেওয়া হইয়াছে, ভাহাতেও পুত্রবান 
প্রভূগণকে নিঃসন্তান বলিবার তাৎপরধা কি? ঢাকা জেলার কুতু 
নিবাসী প্র্থপাদগণেব বংশ নালিকাটী অতি ভ্রমপুর্ণ হইল 
কেন? ক্ষীরোদ প্রভু যেন আচিরে ভ্রম সশোধন করেন, ইহাই 
অনুরোধ ; অন্যথা বৈষ্ুব সম্প্রদায়ের বিশেষ ক্ষতির কারণ হইতেছে । 
(স্বাক্ষর। শ্রীনিভানন্দ বংশ--শ্রীফণীন্্রমোহন গোস্বামী (নবদ্বীপ) । 

এইবূপ বহু পত্রের আদান প্রদান হইলেও আমি “ম্ুবুদ্ধি উড়ায় 
হেসে”ঞএট মহাবাকোর অন্রসরণ করিয়। নিশ্চিন্ত ছিলাম । তাহার পর 
যখন প্রভু মহারাজ কাগজে লিখিলেন, তখন জবাব দিবার ইচ্ছায় 
লিখি, প্রত মহাশয়ের মতে ৬রামচন্দ্র প্র্থর ধারা বুল ভ্রমযুক্ত, 
অনেক বংশ তালিকায়ও ভ্রম দেখিয়াছেন, এবং ইহার কৈফিয়ৎও 
তলব করিয়াছেন। কিন্তু আমি পর .পর পত্র লিখিলেও 
কোন ভ্রম দেখাইতে পারিলেন না। কেবল প্রভৃূপাদের পিত। 
“হরামোহনের” নামের নীচে ছাপাখানার ভুলবশত; “নি; সঃ” 
এই ছুইটী অক্ষর পড়িয়া গিয়াছিল মাত্র এবং ইহার কারণ 
প্রভৃপাদ জ্ঞাত আছেন। আর এ সমস্ত কারণ সনাজে লিখিতে 
ইচ্ছুক নহি। দ্বিতীয় সংস্করণ আরস্ত করিয়াও উপর্যুপরি ২ খান 
পত্র লিখিয়াও সছুৃন্তর পাই নাই । ইহার উত্তরে বলিতেছি যে, 
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ফণীন্দ্রমোহনের ' বয়ঃক্রম অল্প, তাহার দৃষ্টি শক্তির এতাদৃশ ভ্রম 
কেন। তবে দৃষ্টির তীব্রতা কারণ হইবে । আমি বৃদ্ধ ও 
জরাগ্রস্ত, ম্ৃতরাং ভ্রমসমুদ্রে হাবুড়বু খাইতেছি। এদিকে 
কণীন্দ্র প্রভুর স্বহস্ত-লিখিত যাদবেন্দ্রের ধারার সহিত আমার 
পুস্তকের সম্পূর্ণ মিল আছে । ইহাই প্রভূপাদের ভ্রমপুর্ণ বোধ 
হইয়া থাকিবে । আর রামচন্দ্র প্রভুর ধারায় ভ্রমের সম্ভবই নাঈ, 
তবে প্রভৃূপাদ এত ভ্রম দেখিতেছেন কেন ? ভাহ। বুদ্ধির 
আগোচর | বোধহয়, তাহার স্তিষ্বের স্থিরত। ছিল না। শেষ 
পত্র পাঠকবুন্দকে উপহার দিতেছি ; পাঠান্তে বুঝিতে পারিবেন । 


মস. -» সস উর 


ফণীন্দ্ের শেষ পত্র। 
শ্রীশ্রীরাধাশ্যাম জয়তে। 


১৪এ শ্রাবণ, নবদ্বীপ । 
পোঃ--৬বুড়া শিবতলা', ব্যানাজ্জর পাড়া। 


জেল|-__-নদীয়া । 
পরম প্রজ্যাস্পাদেযু-_ 


সভক্তি নিবেদন বিজ্ঞাপিতেয়ং। যথাসময়ে আপনার পত্র 
আসিয়াছে । কিন্তু আমি বাড়ীতে না থাকায় উত্তর দিতে 
বিলম্ব হইল । কতিপয় গোক্বামীর অনুরোধে এ প্রকার লিখিয়ী- 
ছিলাম; মোটকথা ফণীন্দ্র ও ফটিকের নামছুঈটি আপনার গ্রন্থে 
বসাইয়। দ্রবেন ইহাঈ আমার আপত্তি জানিবেন। আর অন্ত 
কোন বিষয়ে আমার আপত্তি নাই । আপনি আমাদের শিরোমণি 
আপনি যে, গ্রন্থ এবার সব্বাঙ্গম্বন্দর করিতেছেন, ইহাতেই 
আমাদের আনন্দ এবং গৌরব অনুভূত হইতেছে | আপনার 
গ্রন্থ সমাপ্ত হওয়ামাত্র আমাকে জানাইবেন, বছু লোক উপস্থিত 
আছেম। তাহারা আপনার নৃতন গ্রন্থখানি পাইবার জন্য আগ্রহ 
প্রকাশ.করিতেছেন । 
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অধিক আর কি লিখিব আপনি আমার ভক্তিযুক্ত প্রণাম 
গ্রহণ কবিবেন। আপনার আশীব্ধাদে ভালই আছি জানিবেন! 
অত্র শুভ, আগতে আপনার কুশল প্রার্থনা, কিমধিকমিতি । 


স্বাক্ষর-__ 
ভবদীয় শ্েহাকাজ্জী-_ 
শ্লীকণীন্দ্রমোহন গোস্বামী 
নবদ্বীপ | 


পত্রে যাহ! আছে নকল করিয়া দিলাম, অপরাধ মাজ্জনীয়। 


তিনি যে একখানি অতি প্রয়োজনীয় গ্রান্থের উপর অনর্থক 
দোবারোপ করিয়। কি অন্তায় কাধ্য করিয়াছেন, এখনও তাহার 
বোধগমা হয় নাই। পুজির অভাবে বাবসায়ীর এইরূপ ছূর্গীতিই 
হয়। তিনি এখনও লিখিতেছেন, "এবার আপনি গ্রন্থখানি 
সব্বঙ্গসুন্দর করিতেছেন” । প্রভু আমার অবতার বটে? কোন 
প্রভূ শীতে শিষ্য বাটাতে গিয়াছিলেন। সেই প্রসঙ্গে একটা কথা 
আছে । 

প্রথম প্রহরে প্রভ্‌ ঢেকি অবতার । 

দ্বিতীয় প্রহরে প্রভূ ধন্থুকে টষ্কার ॥ 

তৃতীয় প্রহরে প্র কুকুর কুগ্ডলী। 

তুর্থ প্রহরে গ্রন্থ বেণের পুটুলি ॥ 


ইহাই দ্বিতীয় সংস্করণের কারণ মতে । প্রথম নিঃশেষিত 
প্রায়। কিছু কিছু বাকিও ছিল, তাহা পুর্ণ করিতে হই । | 
এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে শ্রীমান গোলক বিহারীর যত 
স্বর্গীয় ৬উপেন্দ্রনাথ মল্লিকের ধন ভাগ্াঁর হইতে বিশেষরূপ 
সাহাযা পাইয়াছি, ঈশ্বর ইহাদের মঙ্গল করুন । 
গ্রন্থকার । 


শ্রীযুক্ত প্রাণগোপাল বিপত্তি । 


পগ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত 'প্রাণগোপাল গোক্বামী ৬শ্রীনিত্যানন্দ 
২শসম্ভত কিনা? এইরূপ প্রশ্নের দ্বার বৈষ্ুব সম্প্রদায় ও 
গোন্বামী প্রকতগণ আমাকে বাতিবাস্ত করিয়া তুলিয়াছেন। সেই 
জন্য অনুসন্ধানে যাহা জ্ঞাত হইঈয়াছি ভাহাই প্রকাশ করিতেছি । 
গ্রীধাম নবদ্বীপস্থ গৌরাঙ্গ চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক শ্রীভগবানন্দ দাস 
গত ৭ঠ। শ্রাবণ, সন ১৩৩৬ শাল ১ পাত্রে এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন । 
পুনশ্চ তিনি ম্বয়ং আাসিয়। আমার সহিত সাক্ষাৎ করেন। 
তছৃত্তরে আমি বলিয়াছিলাম যে. আন্তসন্ধানে যদি আমার ভ্রম 
বুঝিতে পারি তবে দ্বিতীয় সংক্গরণে সংশোধিত হইবে । নতুবা 
নহে । 


তৎপরে মোং কলিকাতা নিবাসী প্রন অ্ুলকৃষ্ণের যেরূপ 
নিথণ্ট তাহাতে সন্দেহ ভগ্জন দূরে, বরং বৃদ্ধিই হইয়াছে । তিনি 
বলেন যে, ৬কাশীনাথ মল্লিকের ঠাকুর বাটীতে যাহার। পাঠ সীকার 
করেন তাহারাই নিত্যানন্দ বংশসম্ভুত। এইযুক্তি সমীচীন বোধ 
হয় না। 


পুনশ্চ, শ্রীধাম সোনার গৌরাঙ্গ মন্দির হইতে কতকগুলি 
বিজ্ঞাপন প্রাপ্ত হইয়াছি। আ্রীমান চৈতন্যচন্দ্র ও গৌরচন্দ্র বাবা 
জীবনছয়, প্রশ্নোত্তর প্রসঙ্গে আমাকে পাঠাইয়াছেন বটে । কিন্তু 
এ সকল প্রশ্নের উত্তর আমারদ্বারা সম্ভব নহে, শ্রীধামের কীত্তি- 
কলাপ যাহারা জ্ঞাত আছেন, তাহারাই উত্তর দিবেন। এ 
বিজ্ঞাপন নিয়ে প্রদণিত হইল! এ প্রাণগোপাল সম্বন্ধে আর 
একখানা পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি তাহাও পাঠকবর্গকে উপহার 
দিলাম । 
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শ্রীপ্রীকষ্ণ চৈতন্য শরণ 
আপনার এই গ্রন্থে ১১৬ পৃষ্ঠায় বুতনির গোম্বামীদের বংশা- 
বলীতে ভুল হইয়াছিল, প্রভৃপাদ প্রাণগোপাল গোস্বামীর প্রযুখাৎ 
যেরূপ অবগত হইলাম, দ্বিতীয় সংস্করণের জন্য লিখিলাম । ১৩৩৬ 
ল ২৬এ শ্রাবণ । 
ীপাঃ খড়দহ নিবাসী 
শ্্রীমৎ নিতাানন্দ বংশ 
শ্লীজিতেন্্রমাহন গোস্বামী 
(স্বাক্ষর ) 
কৃষ্চকিশোর গোম্বামী 


| | 
চন্দরমোহন ব্ুবনমোহন রাসমোহন অলকমোহন দ্বারিকমোহুন 
নিত্যানন্দ গ্াাণগোপাল 


| | ূ 
যুগোপাল নন্দগোপাল ব্রজগোপাল 


শন্ুুরূপ লিখিত হইল, অপরাধ মাজ্জনীয়। 


শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ বিধু জয়তি। 
সন ১৩৩৫ শাল ৩র। চেন্্ে। 


সর্বসাধারণ বৈষ্ব ও বৈষ্ণবান্ুগত 
মহোদয়গণ সমীপে বিজ্ঞাপনমিদং__ 

১। প্রঃমাসিক পত্রিকা সাধনার 'সম্পাদক শ্রীযুত বাবু 
রাধাগোবিন্দ নাথ মহাশয় বর্ধমান সনের আশ্বিন হইতে ফাল্কন 
মাস পর্যন্ত "'বৈষব সমাজের বর্ধমান আবস্থা” শীক প্রবন্ধে যাহা 
লিখিয়াছেন, তাহার প্রতিবাদ শ্ররীশ্রীসোণার গৌরাঙ্গ পত্রিকার 
সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রচন্দ্র দেব মহাশয় তাহার পত্রিকায় 
প্রকাশ কর! সত্বেও তিনি ক্রমশঃ তীব্রভাবে বৈষ্ণব সমাজকে 
আক্রমণ করিতেছেন ইহার কোন প্রতিকার আছে কিনা ? 


২। প্রঃ উক্ত সাধনার সম্পাদক রাধাগোবিন্দ বাবুর লেখার 
পৃষ্ঠপোষক শ্রীযৃত প্রাণগোপাল গোন্ব"লী ও স্রীস্রীবিষ্ুপ্রিয়া- 
গৌরাঙ্গ পত্রিকার সম্পাদক শ্ত্রীযুত হরিদাস গোস্বামী মহাশয় 
প্রস্তুতির সহিত আপনাদিগের কোনরূপ ব্যবহারিক সম্বন্ধ রাখা 
উচিৎ কি না? 

৩। প্র শ্রীযৃীত প্রাণগোপাল গোম্বামী মহাশয় 
শ্রীশ্রীমন্গিত্যানন্দ বংশোদ্ভব কিনা এ বিনয়ে অনেকের সন্দেহ । 
এই সন্দেহ নিরৃত্তি না হওয়। পধ্যন্ত তিনি শ্রীশ্রীমনিত্যানন্দ 
বংশোচিত সম্মান পাইতে পারেন কিনা? 

৪। প্রঃ প্রকাশ যে, শ্রীযুত প্রাণগোপাল গোস্বামী মহাশয় 
শ্রীমন্মসা প্রভূর মন্ত্রাদি হ্বীকার করেন ন।। ইহ সত্য কিন ? 

৫। প্রঃ-আরও পকাশ যে উক্ত গোস্বামী মহাশয় জনৈক 
মুনলমানকে শিষান্ধে স্বীকার করিয়া সনাতন দাস নাম প্রদান 
করিয়াছেন: যদি সতা হয় তাহা হইলে তাহা সদাচারবিরুদ্ধ 
কিনা? 

১। ্ীগৌরচক্দ্র গোস্বামী, 


২। শ্রীচৈতন্যচক্দ্র গোস্বামী, 
শ্রীবাস অঙ্গন ৷ 
শ্রীমন্মহাপ্রভূর সেবাইত-_ 


৩। স্্ীষঠীদাস গোস্বামী, ভক্তিভৃষণ ] 


গোস্বামী প্রশভগণ্ ও ভ্রীন্বান্মেল ১ ফওল্র১ ভান ও 
শ্পিম্ব্য সম্মুহেল্প্ প্রতি আহম্মান্ নিচ্ছি 


জ্বীমান প্রাণগোপাল প্রভুর ' বিষয় অনুসন্ধানে ফতদূর জ্ঞাত 
হইয়াছি যে, শ্রীপ্রীকুলদেবতা ৬শ্যামসুন্দর জিউয়ের, প্রতি মাহায় 
২৬এ রোজ হইতে ৩০এ অর্থাৎ কমি 'বেশী সহিৎ সংক্রান্তি 
পর্যাস্ত তেহার পরব সহ বুত্তনির 'সেবা ৬রাজেক্সরমোহন গোস্বামী 
দিগর আবহমান নির্বাহ করিঘা আসিতেছিলেন। আমর! 
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লোহার সিন্দুকের মোকদ্ধম। রুজু করি | - এ, মোকদ্ষম! ১৮৮২ 
সাজের ৫ই মে তারিখে হাইকোর্টের ফয়সালায় নিম্পত্বির বলে 
ডিক্রিপ্রাপ্ত হওয়ার পর আন্ুমাণিক ১৮৮৭ সালে সেব। বাধুদ 
৬নিত্যানন্দমোহন ও অলক মোহন গোস্বামী এক মোকদ্দম! রাঁজু 
করেন । 

এ ফয়সাল! মোতাবেক ৬নিত্যানন্দ মোহন একরোজ মাত্র 
ডিক্রী প্রাপ্ত হয়েন। 'এতাবতা, ৬রাজেন্দ্র মোহন একরোজ সেবা! 
দখল দেন-_-এ ২৬শে রোজ মাত্র । কিন্ত এ সেবা নিত্যানন্দ 
মোহন নিব্ধাহ না করায়, উহা ৬জীউর সবকারি তহবিল হইতে 
নির্ধাহ হইতে থাকে; কিছু দিনাস্তে উক্ত নিতানন্দ মোহনের 
কুলীন পাড়ার কুটুম্বগণ নির্বাহ করিতেন। এক্ষণে কতকদিন 
হইতে প্রাণগোপাল প্রভু মন্দিরে গতায়াত করিতে থাকায় কিছুদিন 
এ ২৬ বোজের সেবাও নির্বাহ ক্বিতেছেন | 

কিন্ত এন্ফলে নিত্যানন্দ মোহনের ও অলক মোহনের 
উত্তরাধিকারী কোন্‌ প্রাণগোপাল তাহা আমি বিস্তব চেষ্টাতেও 
জ্ভাত হইতে পারিতেছি না। 

এভাবতা! পূর্ধব হইতে বাজেন্দ্র মোহনের বক্র ১৭ হইতে 
৩০ পধ্যন্ত ৬দীননাথ গোস্বামী রাজেন্দ্র মোহনের ।* চারি আনা 
অংশ আদালতে নিলাম খরিদ সূত্রে দখল করিয়া মাসিতেছিলেন। 
এক্ষণে শ্রীমান নন্দকিশোর ওয়াবিস স্থাত্রে দখলিকার আছেন । 
বক্রী সেবা এ রাজেন্দ্র মোহনের অন্যান্য শরিক সহ এজমালিতে 
দখলিকার রহিয়াছেন । ্‌ 

কেবল এই মাত্র প্রমাণের বশবর্তী হইয়া ৬চন্দ্রমোহনের 
আর ৪টি ভ্রাতার নাম পুস্তকস্থ করিতে সাহসী হইয়াছি। চেষ্ট! 
করিয়াও প্রমাপান্তর প্রাপ্ত হইলাম না। পুনশ্চ, শ্রীমীন সত্যানন্দ 
প্রভুর প্রমুখাৎ সমস্ত শ্রবণ করিয়াও, আমি মোং বুত্বনি গ্রামে 





* শ্রীনিত্যান্দ বংশবলী ১ সংস্করগ ৮৫ পৃ এবং দ্বিকীয় পৃ দেখুন। 
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লোক পাঠাইবার ইচ্ছা করিয়াছিলাম। কিন্তু প্রাণগোপাল 
প্রভুর প্রমুখাৎ জ্ঞাত হইলাম, সেই গ্রামে কেহই নাই, কেবল 
২টি বিধবা আছেন মাত্র, তাহারাও প্রায় শিব্যালয়ে বাস করেন 
সুতরাং নিরস্ত হইতে হইয়াছে । 

কেবল এই সকল কারণেই দ্বিতীয় সংস্করণ হইতেছে না। 
কিছু কিছু অসম্পূর্ণ ছিল, এবাব পৃবণ করিলাম । সাধ্য সাধন 
বিষয় কিছু বাকি ছিল, তাহ! পূর্ণ করিতে হইল । দ্বিতীয়তঃ 
প্রথম সংক্গরণ নিঃশেষিত হইয়াছে | 

ইতি গ্রন্থকাব। 

আমি এই পুস্তাকেব ১২১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছি যে, বৈষ্ণব কবি 
ও ভক্তবুন্দ ব্রাহ্মণেব জাতি বা কুলের কোন খবব বাখেন না. 
এবং প্রয়োজনও হয় না; যদিচ প্রয়োজন হয়, তত্রাচ তাহা সঠিক 
কুলমর্ধ্যাদা বা জাতিগত পার্থকাও বুঝিয়া উঠিতে পারেন না. 
লোক মুখে বা ভাবপ্রাপ্ত আমলাবর্গ যাহা জ্ঞাত করেন তাহাই 
লিখিয়া নিভূরল মনে কবিয়। নিশ্চিন্থ হয়েন, তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ 
দেখাইলাম | 

ডাক্তাব কাঁনসিস্‌ বুকেনন ১৮৭৭ খুষ্টাকে (গভর্ণর জেনাবল্‌ 
ইন্‌ কাউন্সেল ) সরকার কর্কৃক আদিষ্ট হইয়।, এ দেশের বিববণ 
সমুদয় তদন্তে আদেশ পান। পুনশ্চ, তাহার খস্ড। দেখিয়। 
মণ্টগোমারি মার্টিন সাহেব সবকাবী খবচে যে মার্টিন হিগ্রিঅফ 
ইপ্ডিয়া নামক পুস্তক প্রণয়ন করেন, উহাব শেৰ পুস্তকে বীরভদ্বের 
তিন পুত্র প্রবাদ শুনিয়াছিল। খড়দহে বড় পুত্রের বংশ আছে' 
কিন্তু তাহার বংশলত। যেরূপ অস্কিত কবিয়াছেন, পাঠক মহোদয়গণ 
দৃষ্টি করিলেই বুঝিতে সক্ষম হইবেন । 

নিত্যানন্দের জন্ম খডদহে ১৪০৬ শকে ইং ১৪৮৩৭ খুষ্ঠাকে । 
তাহার এক বৎসর পরে চৈতন্য জন্মগ্রহণ করেন নদীয়া জেলায়। 
আগমবাগীশ ও নিত্যানন্দ সমসামগ়সিক। নিত্যানন্দ রাট়ীয় 
ব্রাহ্মণ, বিষণ উপাসক। কুলীনে কন্তা দাঁন করিতেন । অদ্বৈত 
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ও নিত্যানন্দ সন্তান সকল গোস্বামী উপাধি দ্বারা সম্মানিত। 
আর সকল জাতির উদাসীন ব্যক্তিগণ বিবাহ না করিয়া গোস্বামী 
উপাধি গ্রহণ করে। তাহার! বিবাহ করেন না কিন্তু ব্যবসা বাণিজ্য 
করেন । পূর্বোক্ত গোস্বামীরা বিবাহ করিলেও জাতিগত কর্তব্য কর্ধ 
করিয়া থাকেন । কদাচ চাকুরী করেন না'। ভাগলপুরে নিত্যানন্দ- 
ংশ বল্লভীকাস্ত শ্যামগঞ্জে আরঙ্গবাদে তিলকানন্দ, ছবিলানম্দ 
ও প্রেমানন্দ নসিপুর, পানসালা ও জঙ্গীপুরে ছিল। প্রকাশ 
ইহাদের ছড়িদার ফৌজদার ও অধিকারী ব্রাঙ্গণ থাকিত। ইহাই 
তিন পুত্র দেখাইয়াছেন মাত্র । 
সাহেব মহাশয় শুনিয়াছিলেন, প্রবাদ তিন পুত্র কিন্ত বংশ- 
লতা! অঙ্কিত করিবার সময় আর খু'জিয়া পান নাই স্থৃতরাং একপুত্র 
লিখিয়া স্থির হইয়াছেন । কিন্তু ইহা যে কোন নিত্যানন্দ ও 
কোন্‌ বীরভদ্্র তাহা বুঝা কঠিন। আমাদের পুর্ব পুরুষ বীরচন্জর 
দেখা যায়। এবং তাহার একমাত্র পুত্রই রামচন্দ্র ; উহাকে চন্দ্র 
ন। করিয়া কৃষ্ণ করিয়াছেন বোধ হয়। এবং ভাগলপুর নিবাসী 
তিন পুত্র হারাই বা কে ও কাহার পুত্র, জামার ন্যায় মুখের 
বুদ্ধিতে স্থির করা সহজ হইল না। 
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(নি; সঃ) বরাম, এই খেতান্ৰ 
টিটি প্রাপ্ত 
| 
] | | 
নি আনন্দর্টাদ নবীন ক্ষীবধর উদয়চ'শাদ 
( নিঃ সঃ) ূ চাদ (নিঃ সঃ) (নিঃ সঃ) 
পুত্র মূর্খ | ৰ 
| পোষ্য 
ূ দেবানন্দস্* 
অটল বিহারী 
ওরফে 
দেবানন্দ 


অটলের পুত্র ও উদয়ের পোষ্য হইয়া অটলের ও উদয়ের এ 
উভয়ের সম্পত্তি ও শিব্যাদি ছুই ঘরেরই দখল করিলেন। কিন্তু 


ধদিচ অটল সংস্কৃত বিদ্যায় মূর্খ ছিল, তত্রাচ পয়ারে বন্ধ গ্রন্থ বচন। 
কবিয়াছিলেন। 


* ইনি উক্ত উৎসবানন্দের পুত্র 


এক্ষণে পাউক লেখুম ও নুনিতে ভ্েষ্তা ককচুন 
সে এই ব্রীব্রভভ্র কে ও কাহাল্স পুত্র ? 


শীশ্ীনিত্যানন্দ বংশবলী 


সুচীপত্র : 


বিষয় পৃষ্ঠা | বিষয় পৃষ্ঠা 
অদৃষ্টের লীলামমীদৃশ্য. *** ১ | ভক্ষি নি ১ ৬৮ 
যোনিজ অযোনিজ দেহ কমে'র ফল ৩ | প্রেমভক্তি .., ৯১ ৭১ 
মৃত্যু বিভীষিকা ৯৮ খৃষ্টের শিক্ষা ১. তত ৭৯ 
বামন! বীজ **. ৮১3১1 উপসংহার .., নিত 
স্থল ও হুমম ভোগায়তন ... ১২ সাধ্য সাধন নির্ণয় তত ৮৯ 
সুম্্রশরীর ভৌতিক ১৮১৩ | প্রেত্য ভাব .. ১৯ ৯৬ 
পঞ্চভৃতের বিলাস ,*. ১৩; মায়ার স্বরূপ ১০১০৩ 
পঞ্চমহাভূত দ্বিবিধ **, ১৫ | বন্ধ বিদ্যা *** ১৮১০১ 
মনঃ -০* ” ১৫ | বি্যানিধি প্রকরণ 

বুদ্ধির শ্বরূপ শক্তি ১৮১৬ [প্রথম কাণ্ড "* *** ১২১ 
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করণ সমগ্তি ... ১ ২১ | কীন্িবাস মুখে। ১৪১ 
প্রত্যক্ষ প্রমান -* ২১ | স্থন্দরামল প্রকরণ ০৭১৪৪ 
অনুমান রা ...... ২২] শ্রাচৈতন্ত আবিভাব ১৯০৫২ 
সৃষ্টি ও ব্রক্মাদৈত ২৫ | শ্রীনিত্যারন্দের বিবাহ. ১৪৭ 
জীবসামর্থ্য ... .... ২৯ |'বীরচন্ত্রের বিবাহ ১,১৬৯ 
বধির অবয়ব ৩৯ | রামচন্দ্রের বিবাহ ১... ১৭৭ 
ধর্ম ও ফল .. ১:৪১ | গঙ্গাবংশ আরস্ত ১৮১ 
ধর্মকি? *., ১৮ &৩ | নিত্যানন্দ বংশের 

নিশ্রেয়স ধমের শিক্ষা .. ৫৩ | আদান প্রদান ৮ ০৪ ১৯৩ 
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দানধম ০ ০৮ ৬৩ | লোহার সিন্দুকের মকর্দমা ২০৬ 


বিষয় 

রাস যাত্রার মকর্দিম। 
শ্বামন্ন্দর জিউ জেলে 
মিত্যানন্দ বংশলতা 
গ্রথম পর্ধ্যায় মোং বটতলা 
৬ষঠ রর্ধযায় মোং কুমারটুলি 
৬ পর্য্যায় মোং কুমারটুলি 
৪র্থ পর্যায় মোং উদ্ধারণপুর 
এ মোং সোভারাজার ও 
বাগবাজার 

৮ম পর্যায় মোং বাগবাজার 
এ যোং রাজবল্পভ গ্রিট, ট।লা, 
বাগবাজার ও খড়দহ 

৮য় পর্যায় মোং বাগবাজার 
এ মোং বাগবাজার 

৭ম পধ্যায় মোং খড়দহ 

৮ম পধ্যায় মোং খড়দহ 

৮ম পর্ধ্যায় মোং খড়দহ 

এ মোং খড়দহ ৬ষ্ঠ পর্যায় 
যোং বেনেটোলা বালাখান৷ ও 
ঢুলি পাড়। 
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এ এ ০, ২২৮ 
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এ মোং দিমুলিয়া ২. ২৩৫ 
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মোং আহীরিটোল!  ... ২৩৫ 
এ মোং বৃতুনি ..... ২৩৬ 


এ মোং ঢাক! রর 

৬ষ্ঠ পধ্যায় মোং কাটা পুকুর ও 
টাল৷ ** ২৮ 
মালী পাড়! গোস্বামী সমাজ ২৩৯ 


ন্বণঞ্ । 


পূর্ববভাগ। 


সাধনা । 


তর্ভং সংস্যতি বারিধিং ্রিজগতাং নৌর্পাম বন্য প্রভো, েনেদং 
সকলং বিভাতি সততং ক্কাতং স্থিতং সংস্থতম্‌। যশ্চৈতন্তধনপ্রমাণ 
বিধুরে। বেদান্তবেস্ো বিভুন্তং বন্দে সহজগ্রকাশ মমলং শ্রীরুষ্চচন্্রং 
পরম্‌। 

যেনাম সংসার বারিধি তরণে ত্রিজগতের এক মাত্র নৌকা, যাহার 
দ্বারা এই বিশ্বপগ্রপঞ্চ উদ্ভাসিত, জাত এবং যাহাতে স্থিত, ধিনি চৈতত্থা 
ঘন, অপ্রমেয়, বেদাস্তবেদ্য ও বিভূু। সেই সহজ প্রকাশ পরাৎপর 
বিমল ঞকুফ্চন্দ্রকে বন্দনা করিতেছি | 

কোন কার্য নুশৃঙ্খলে নির্বাহ করিতে হইলে একটী কর্তার 
প্রয়োজন। কর্তা অনেক হইলে কার্য্য পণ্ড হয়। ন্কি মহত কি 
সামান্য একের অধিক কর্তা কার্যযনাশক | এমন কোন একটী কর্ত 
আছে, যাহ! দ্বার এই বিশ্ব্রক্মাণ্ড রহিয়াছে । প্রবাহের ম্যায় কার্য 
সকল চলিতেছে, কিন্ত জম গ্রমাদ নাই । প্রতিবন্ধক নাই। প্রাণি 
মাত্রেই জন্মগ্রহণ কালে তাহার অনৃষ্ট, সঙ্গে লইয়া জন্মগ্রহণ করে। 
তাহাও বিষ্ঠা! বা জ্ঞান গুভাবে আমরা জ্ঞাত হইতে পারি । জম্মলগ্নের 
গ্রহসংস্থান দেখিলেই জ্ঞাত হওয়া যায়। মনুষ্য নির্ভল নহে ভ্রম 
গ্রমাদ সেই কারণেই কথন কখন হয়। সামুদ্রিক শাস্ত্রের দ্বারাও শুল, 
দশা অবগত হওয়া যায়। কিন্তু এনকল অদৃষ্টসুলভ সুখ দুঃখ 
জ্ঞাত হইলেও তাহার প্রতিকার কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। অনৃষ্ট 
যে পথে লইয়া! যাইবে, সেইরূপ সুযোগও প্রাপ্ত হইবে সুতরাং সেই 
পথই তোমাকে অবলম্বন করিতে হইবে । অদৃষ্ট কোন বাধা বিপন্তি 
মানিবেনা । কোন জ্ঞানবান্‌, ধনবান্‌। ব। বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তি বাধা দিতেও 
সক্ষম হইবে না। টি 


২ শীনিত্যানন্দ বশবরী / 


আমর! দেখি কোন ব্যক্তির উপার্জনের ক্ষমত1 নাই, বা সেরূপ 
কোন গুণও তাহার নাই, পিতৃ সম্পত্তিও নাই, কিন্তু রাজতুল্য সুখে 
নির্ববাহ করিতেছে । ইহা এক প্রকার অহৈতুকীর ন্যায় প্রত্যক্ষ হয়। 
কাহার যথেষ্ট বিদ্যা! আছে, উপার্জনের কৌশলও আছে, গু৭ আছে, 
কারণও আছে,উপার্জনের শক্তিও আছে,বুদ্ধি দ্বার অপরের সম্পত্তি 
রক্ষা করিতেছে, উপার্জনের দ্বারা বৃদ্ধি করিতেছে, কিন্তু তাহাকে 
অতিনিঃব্ অবস্থায় অতিকঞ্জে নির্ববাহ করিতে দেখা যায় । কেহ বা 
দরিদ্রোর উদরে জন্ম গ্রহণ করিল, মাস মধ্যে শৈশবে অতুল সম্পত্তি 
লাভ করিয়৷ রাজ্য সম্মান ও স্থখের প্রবাহে আজীবন ভামিল | কেহ 
এরূপ বম্পত্তি লাভ করিয়াও হুঃখের কবল হইতে নিষ্ষতি পাইল ন! 
মানবলীল। সম্বরণ করিল। কেহ উচ্চকুলে নিন্দিত ও দরিদ্র । কেহ 
নীচকুলে সম্মানিত ও কুবের তুল্য ধনবান্‌ ও দেবতুল্য স্থখী। ইহ! 
পুরুষকার অর্থাৎ চেষ্টা সাধ্য নহে । তবে কেন এরূপ হয় ? জন্মান্তরীণ 
কণ্মমফল ব্যতীত ইহার উত্তর নাই। 


যোনিজ অযোনিজ দেহ কর্মের ফল। 

জন্মাস্তরীণ কম্মফল মনুষ্যাদি জন্মের প্রধান কারণ । জন্মস্থান. 
বিশেষে উপাদানেরও বিশেষ হয়। সংযোগ ভিন্ন কোন জন্য 
পদ্দার্থ উৎপন্ন হয় না। আবার এরূপ সংযোগের নাশে জন্য 
পদ্দার্থেরও নাশ হয় । শরীর সংযোগে উৎপন্ন । কিন্তু উপাদানাতিরিক্ত 
ভৌতিক দ্রব্যের এরূপ নংযোগ শরীর নহে । পরং যেরূপ সংযোগের 
দ্বার! কার্ধয নাশ হয়না, সেই সংযোগই উৎপত্তির সহায় | এই দেহে 
ক্লেদ আছে, তাপ আছে আকাশাদির সম্বন্ধও আছে। এই সমস্ত 
সন্বেও প্রথিবীই ইহার উপাদান ও সমবায়ি কারণ । অন্যান ভূত 
সকল নিমিত্ত কারণ । অনু প্রভৃতির সংযোগ দেহের উৎপাদক,এবং 
এরূপ সংযোগের নাশ দেহের নাশক । 

পূর্র্বজন্ম ও পরজন্ম বা পরকাল আছে কি না, তাহা যদি জানি- 
বার ইচ্ছা হয়, তাহ। হইলে চিন্তাশীল সাধক যদি চিন্ত। করিয়া দেখেন 
তাহা হইলে শীস্রই পুর্র্বজম্ম পরজন্ম ও ভবিষ্যৎ জন্ম এই তিন জন্ম 
পরিফাররূপে দেখিতে পাইবেন । তাহার পন্থা এই যে, পূর্ববজন্মে 
আমি যেরূপ কার্ধ্য করিয়াছি, এবং যেরূপ ম্বভাবের লোক আমি 
ছিলাম, মৃত্যুর পর কন্ম্রফল অনুনারে সেই সকল পরমাণু লইয়া এই 
বর্তমান দেহ গঠিত হইয়াছে । বর্তমান জীবনে আমি ভাল বা! মন্দ 
কার্ধ্য যাহা কিছু করিয়াছি তাহ! আমি বিলক্ষণ জ্ঞাত আছি। পুণ্য- 
কাধ্য করিলে ভাল ফল, আর মন্দ কার্য্যের মন্দ ফল, ইহা৷ পরকালেই . 
বা কেন ? ইহকালেই প্রত্যক্ষ নিদ্ধ। যিনি বিচার করিয়া দেখিবেন 
তিনিই জানিতে পারিবেন যে, বর্তমান জীবনে আমি কি প্রকার 
লোক তৈয়ারী হইতেছি, এবং আমার এই সকল কাধ্য অনুসারে 
ভবিষ্যুৎ জীবনে কি প্রকার স্বভাব ও কি অবস্থার লোক হইব। যাহা 
চেষ্টা করিলে নিজে জান। বায়, তাহা জানিবার জন্ত অন্যের পাহাব্য 
প্রয়োজন হয় ন৷ ॥ টা 


৪ গ্ীনিত্যানন্দ বংশব্তী। 


দেখ-_বর্থমান জন্মের যেটি ইহলোক, তাহাই পূর্বজন্মের পর- 
লোক আর বর্তমান জল্মের পরলোকই ভবিষাৎ জন্মের ইহলোক। 
প্রত্যেকের তিনটি করিয়া দেহ আছে। প্রথম বর্তমান পঞ্চভৌতিক, . 
পরে সুক্ষ, ও ততপরে কারণ দেহ, পর পর অবস্থিত । এই ত্রিবিধ 
দ্বেহই সংসার নামে বিরাজমান । মানব দেহের গঠন, আকুতি, 
প্ররুতি, বর্ণ, স্বভাব, সুশ্রী ব৷ কদাকার, কুৎলিত, বিদ্বান বা মুখ, 
কর্কশ বা নমর, ধার্মিক ব। অধার্ট্িক, সাধু বা চোর, সরল বা কুটিল, 
সম্রাট বা! রাজা, মধ্যবিত্ত বা! দরিদ্র, উচ্চ বংশে অথব। নীচ বংশে 
জন্ম, এই লমভ্তই পুর্ব্বজন্মের কর্ম অনুসারে এই বর্তমান দেহ তৈয়ারী 
হইয়াছে । এ প্রকার পুনরায় ইহজীবনের কর্মফল লইয়৷ পরজনম্মের 
দেহের আরুতি হইবে ॥ 

পুনশ্চ জীব নষ্ট হইলেও তাহার উপকরণ কখনই নষ্ট হইবে না। 
সাধারণের বিশ্বাস যে, জীব যত পুণ্যবান সে সেই পরিমাণ দীর্ঘজীবী 
হয় কিন্তু ইহ৷ সম্পূর্ণ জম । কারণ এই সংসার সুখের স্থান নহে, 
ইছাই নরক বলিয়। জ্ঞাত হইবে। জীব কর্মফল ভোগের জন্য এই 
স্থানে জন্মগ্রহণ করে। নরকভোগ নিঃশেষ হইলেই সৃত্যুমুখে পতিত 
হয়। ফলতঃ জীব এই তাপক সংসার হইতে যত দূরে থাকিবে পাপ 
তাহাকে ম্পর্শও করিতে পারে না। যেব্যক্তি পুণ্যবান সে কখন 
নরক ভোগের উপযুক্ত নহে । যতদিন পাপীর কণ্মফল ভোগ সমাও 
না হয়, ততদ্দিন তাহাকে সংসারে বাস করিতে হয়, যে পুণ্যবান, সে 
ব্যক্তি অধিকর্দিন সংসারবাসী হয় না। যে মহাপাতবকী সে সংসারে 
ততদ্দিন থাকিয়া কণ্মফল ভোগ করে ইহাহ স্থির সিদ্ধান্ত । 

যাহার কন্মফল শেষ হয়, সে মংসার হইতে অপস্যত হয়। যাহার 
জীবন যত শীঘ্র লয় প্রাপ্ত হয়, সে তত পুণ্যবান জানিবে। সেই 
জগ্য মহর্ষি গৌতম বলিয়াছেন যে, শরীর নম্বন্ধে আত্ম। হেয়, কেবল 
্বরূপেই উপাদেয় । জীব পাপশৃম্ হইলেই ঈশ্বরে লয় প্রাণ্ড হয়, 
তখন তাহার আরুঃ অলীম, যতর্দিন ঈশ্বরের সত্তা বর্থমান থাকিবে 
ভতদিন তাহারও সত। বর্তমান থাকিবে ॥ 


«গাছ ক ক্দোরি রী ॥ 


মনুষ্য যেমন পরস্পর পাপ পুথ্া উপার্জন করে, যেই কলও 
দ্িবারাত্রির স্তায় ভোগ করে। 

তথাচ--বশ্মিন বয়সি যৎকালে যদিব! যাচ্চ বা নিশি বন্থুছর্তে 
ক্ষণে বাপি তত্তথ। ন তদন্থথা। বালে! রৃদ্ধশ্চ বুবাচ বঃ করোতি 
শুভাশুভৎ তন্তাং তন্ত মবস্থায়াৎ ভূঙক্তে 'জন্মনি জল্মনি ॥ ইতি চ 


গারুড়ে ॥ 
সেইজন্য কর্্মকলের শেষ না হইলে পুনঃ পুনঃ সংসাররূপ নরকে 


আসিতে হয়। এই জীবনে দেহ, আকুতি, গঠন, স্বভাব, জান 
ইত্যাদি সকলই পূর্ববজন্মের কর্ম্মকল অনুসারে ঠিক সেই প্রকার 
গঠিত হইতেছে, যে, ষে প্রকার কর্ম করিয়াছে তাহার আকৃতি 
প্রকৃতি ও স্বভাব ঠিক্‌ সেই প্রকার গঠিত হইয়াছে । যে র্যক্তি 
দন্থ্যবৃত্তি দ্বারা জীবনযাপন করিতেছে পরজ্ম্মে তাহার আকৃতি ও 
স্বভাব ঠিক সেইরূপ গঠিত হইতেছে, পরজন্মে তাহার আকৃতি ও 
স্বভাব ঠিক দন্যুর ন্যায় কন্মম হইবে। যিনি ধণ্মালোচনা করিয়া 
জীবন কাটাইতেছেন, তাহার প্রকৃতি সৌম্য ও ম্বভাব অতিশয় 
কোমল হইবে । দেখ--একজন নমস্ত জীবন ধন্মালোচন। হবার! 
জীবন অতিবাহিত করিয়া ও সখী না হইয়া সংলারে বিবিধ কষ্টস্ভোগ 
করিল, আর একজন অতি ঘ্বৃণিত কার্য লাম্পট্য ও দস্থার্ত্তির দ্বারা 
জীবন বেশ স্থখে কাটাইল, পূর্ববজন্মই ইহার স্পষ্ট প্রমাণ। যে ব্যক্তি 
ধন্মালোচনা করিয়! উপস্থিত ক্ষেত্রে কষ্ট পাইল বটে, কিন্তু এই 
বাক্তির এক সময় স্থখ ভোগ অনিবার্য, আর এই যাত্রায় যে কষ্ট 
ভোগ করিল, তাহা পূর্ববজন্মের মন্দ ফল জানিবে॥ তাহা ভোগ 
করিবার সময় উপস্থিত হওয়ায় কষ্ট ভোগ করিল মাত্র । 

আত্ম পুরুষ এবং দেহ প্রকৃতি । এই আত্মা যে পর্যন্ত ন! 
প্রকুতি যুক্ত হন, সেই পর্য্যন্ত তিনি নিক্ষল ও নিগুন অবস্থায় থাকেন, 
প্রকৃতির মিলনে তাহার ইচ্ছ। প্ররত্তি জম্মহিয়৷ থাকে, এবং প্রকৃতি 
হইতে ভিন্ন হইলে, পুনশ্চ তিনি পূর্বববৎ স্বভাব অর্থাৎ নিন ও 
নিলিগুভাব প্রাণ হন। ইহ্থার তাৎপর্য্য, আত্মার যে পর্যস্ত গ্রবতি 


৬ ঞ্লীনিত্যানন্দ বংশবল্লী | 

বাসনাদি বর্তমান থাকে, সেই পধ্যস্ত আত্মা পাপ দেহকে আশ্রয় 
করিয়। থাকে, সেই অবধি তিনি সগুণ, সর্ববিষয়ে লিগু,এবং বাসনাদি 
সংযুক্ত, কিন্তু দেহ পরিত্যাগ করিলে, পুনরায় তিনি পুর্ববভাব প্রাণ্ড 
হন। আত্। প্রথম অবস্থায় নিগুণ থাকিলেও দেহাশ্রয় হইন্তেই গুণ- 
সম্পন্ন হইতে হয়। | 


গীতায় সেই কারণ শ্রীভগবানুক্তি দেখুন ১৩।৩-_হে ভারত? 
আমাকে সর্বক্ষেত্রে অবস্থিত ক্ষেত্রজ্ভ বলিয়া জানিও ; ক্ষেত্র ও 
ক্ষেত্রজ্ঞ-_এতদুভয়ের যে জ্ঞান সেই জ্ঞানই আমার অভিমত | অর্থাৎ 
জাগতিক জ্ঞান ॥ সুতরাং যে পধ্যন্ত তিনি মোক্ষলাভে সক্ষম ন! হন, 
সেই পর্যযভ্ত পাপের ফলভোগ করিতে হয় ॥ 


কিন্তু পশ্বাদি দেহ হইতে এককালে মনুষ্যদেহ লাভ করিতে 
হইলে প্রকৃতির পরিবর্তন জন্য অতিশয় কষ্ট ও চেষ্টা করিতে হয়। 
পণ হইতে মনুষ্য জন্ম ষত কঠিন, মনুষ্য হইয়া! মনুষ্যত্ব লাভ করা 
তদপেক্ষা কঠিন। মনুষ্য হইতে দেব-শরীর লাভ যত কঠিন, মনুষ্য 
হইয়া মনুষ্যত্ব লাভ করা তদপেক্ষা কঠিন। শুভকার্ষ্ের অনুষ্ঠান 
দ্বারা মনুষ্য দেবত্ব লাভ করিতে পারে। কিন্তু প্রকৃত মনুষ্য 
হইতে পারে ন]। 


ভোগ বাসন! ত্যাগ করিতে না পারিলে মুক্তির দ্বার দেখ! যায় 
না, কিন্তু ভোগ পুর্ণ হইলে বুঝিতে পারা যায় যে, মনুষ্য দেহধারি- 
দিগের ভোগে কোনরূপ প্রলোভন নাই । তবে মনুষ্য আকার পশুর 
পক্ষে কোন উপায় আছে বলিয়া! মনে হয় না, কারণ তাহারা পশ্বাদি 
হইতেও নিরুষ্ট, তবে শেষদিন জ্ঞান থাকিলে কথঞ্চিৎ উপলব্ধি হয়, 
তাহাও সকলের হয় না। চিস্তাশীল সাধক মহাপুরুষগণ কখন দ্বর্গ 
কামন। করে না, যেহেতু কম্পমফল জন্য উহ1। চিরস্থায়ী হয় না। 
প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করিতে হইলে ইন্দ্রিয়নিচয়ের বেগ সন্বরণ 
করিতে হয় । রিপু সকলকে বশীভূত করিতে হয়, সর্ববভূতে দয়াবনূ 
হইতে হয়, অভিমান ত্যাগ করিতে হয়। এতাবতা মনুষ্যত্ব লাভ 


দেহ কর্দের ফল-।.. | ৭ 


হইলেও মুক্তি ইচ্ছা সহজে হয় না। বিষয়ভোগে যতদিন স্বণা ও 
কষ্টবোধ না হয়, ততকাল জীব, যোগীন্দ্র হইলেও মুক্তিলাভ করিতে 
সক্ষম হয় না। বাসন৷ ত্যাগই মুক্তির সোপান। বিষয় থাক্ষিলে 
তাহাতে যে, লিগ্ড হইতে হইবে এরূপ কোন কথা নাই ॥. গৃহাশ্রমই 
ত্যাগীর জন্মস্থান জানিবে ॥ ইহাই স্বামীক্ষির উপদেশ । 

একটু স্থির মন্তিক্ষে বিবেচনা করিয়া দেখ, এইবার তিনি কি 
গুকার বংশে জন্মলাভ করিয়াছে; তোমার আকৃতি,বিদ্া॥ বুদ্ধি-স্বভাব 
ইত্যাদি কি প্রকার পাইয়াছ, তাহ! হইলে বোধগম্য হইবে যে পূর্ব্ব- 
জন্মে তিনি কি প্রকার অবস্থার ও কেমন ম্বভাবের লোক ছিলেন । 

শরীর দ্বিবিধ যোনিজ এবং অযোনিজ । জরায়ুজ এবং অগুজ 
যোনিজ দেহ। ম্বেদর্জ ওউদ্ভিজ্জ দেহ আযোনিজ । যোনিজ বা অধো- 
নিজ দেহ পাপ ও পুণ্য উভয় ফলের দ্বারা জন্মে । বরুণ লোকাদিতে 
যেদেহ ধারণ হয় তাহা পুণ্য ফলে। বায়ুলোকে পুণ্যফলে 
বায়বীয় দেহ উৎপন্ন হয় । আবার পাপ ফলেও বায়বীয় দেহ ঘটে । 
সুধ্যলোষ্চে তৈজন দেহধারণ পুণ্যের ফল । এই বিশ্ব্রন্মাণ্ডে অসংখ্য 
পরমাণুপুঞ্জ ঘুরিতেছে । ধণ্মগ্রাভাবে দেবশরীর উপযোগী পরমাণু 
সমগ্ি মিলিত হইয়া অযোনিজ দেহ স্থৃষ্টি করে। সৃূক্ষ্স শরীরের সহিত 
আত্মাও সেই দেহেই সম্বন্ধ করে। এই পরমাণুপুগ্ত ভিন্নজাতীয়ে 

ংলগ্ন হয় না। এইরূপে অযোনিজ দেহ প্রাপ্তি হয়। 

যোনিজ দেহ স্ত্রীপুরুষ সংসর্গের ফল। পুর্ব পাপপুণ্য ভোগের 
অবসান হইলে ভ্রষ্ট হয়। তখন জন্মান্তরীণ কণ্মফলে স্ত্রীর গর্ভ মধ্যে 
প্রবেশ করিয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। প্রথম বুদ হইতে ক্রমে মনুষ্যাকারে 
পরিণত হয়। সেই লময় হইতে মলমৃত্র পরিবেষ্টিত গর্ভ মধ্যে 
অধোমুখে অবস্থিতি করে । সপ্তম মাসের পর জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়! 
বিবিধ কষ্ট ভোগ করে। তবে এ জ্ঞান জাগতিক জ্ঞান নহে। 
ভূমিষ্ঠ হইলে জাগতিক, অর্থাৎ মনুষ্য, যোগ্য জ্ঞান শিশুকে অধিকার 
করে। এ বিপর্যয় হেতু শৈশবে অজ্ঞান থাকে । যৌবনে বনিতান্ধ 
থাকে কিছুই বুঝিতে পারে না। . পরে কিঞ্িংকাল অবনর প্রাপ্ত 


৪... শ্রীনিতাানন বংশবরী / 


হইয়। বদি বুদ্ধি জার! এই. জগৎ ও 'আত্মপরিচয়, জ্ঞাত হইতে পারে, 
তবেই মুক্তিভাগী হয়। নচেৎ প্রলোভনদণ্ডে পরিচালিত হইয়া! সংসার 
চক্রে ভ্রমণ করে । কাল উপস্থিত হইলে বিনানুরোধে লইয়া যায়। 
স্বভ্যুর পূর্বেবে এক বতসরের মধ্যে অরিষ্ট সকল প্রকাশ পাইতে 
থাকে । 


গ্বৃত্য ৷ 

মুচ্ছা! বিশেষ । সামান্য মৃচ্ছায় পূর্ববাবস্থা পুনঃ প্রাপ্তি হয়, নচেৎ 
দেহত্যাগ জন্য মৃত্যু ঘটে । স্বত্যুমুচ্ছণর পর নুক্সশরীরের আতিবাহিক 
অবস্থা হয়। ইহা! প্রত্যক্গও হয়। প্রেত ঘড় বিধ সামান্য পাপী, মধ্য 
পাপী, স্থুল পাপী, সামান্ ধণ্্া মধ্য ধশ্া ও উত্তম ধন্মা। স্থুলপাপী 
মহাপাতকী। ম্বাভাবিক স্বত্যু হইলে ইহাদের মহাপাতক জনিত 
রোগে স্বৃত্যু হয় । এইরূপ ম্বৃত্যু অতাস্ত যন্ত্রণাদায়ক । ম্বৃভ্যুর 
অব্যবহিত পূর্বে দায়াদগণ ও রোগী ভয়ঙ্কর প্রতিমৃত্তি সকল দেখেও 
বিকট শব্দও শুনিতে পায় ॥ মুমূর্ধ, বাহজ্ঞান শুন্য হয়, ও স্বপ্লাবেশে 
পরজনম্মের ছায়। দেখিয়। চীৎকার ও ক্রন্দন করিতে করিতে মুচ্ছিত 
হহয়। স্বভু্যুমুখে পতিত হয় । ভোগাবসানে পুনশ্চ মনুষ্যদেহ প্রাপ্ত 
হইলেও এ মহাপাতকের চিহ্ন সগুজ্জন্ম পধ্যন্ত থাকে । কোন শিশু 
অনার্ত লিঙ্গ জন্মগ্রহণ করে । ইহা অতি কুণিৎ মাতৃগমন জনিত 
মহাপাতকের চি্ম। কেহ নাসিক ব! কর্ণে ছিদ্র লইয়৷ ভূমিষ্ঠ হয়। 
এ চিহ্ন গুরুদ্রোহরূপ মহাপাতকজনিত হয়। এই প্রকার নানা 
পাতকের নানাপ্রকার চিহ্ু নির্দিষ্ট আছে । তাহা অনেকে প্রত্যক্ষ 
করিয়। থাকিবেন। মধ্য ও সামান্য পাপীর পাতকবিশেষে ফলেরও 
ন্যুনাধিক্য ঘটিয়৷ থাকে । 

যাহার] উত্ম ধন্্ম। পুণ্যশীল, তাহাদের স্ৃত্যু অত্যন্ত সুখকর 
বলিয়া! হাম্তবদন ও কষ্টের কোনরূপ চিহ্ন ও লক্ষিত হয় না । মমতা- 
শুন্য হইয়। সর্বাস্তঃকফরণে লজ্ঞানে সর্বতোভাবে পরমাত্বার আত- 
লমর্পণ করিয়া উত্তম অজের ছিগ্র দিয়া বা ব্রহ্মরদ্ধ, উদৃশাটিত করিয়া 


হত? 
চলিয়া যায়, অর্থাৎ প্রাণত্যাগ করে । কেবল, বন্ত্রত্যাগের স্যার এইুল 
শরীর পরিত্যাগ, ও বন্ত্াপ্তর গ্রহণের ন্ডায় কার়াস্তর গ্রহণ মাত্র 
উপলদ্ধি হয়। হ্থগন্ধ বায়ু প্রবাহিত হয় ও সূর্যামণ্ডলের প্রকাশ হয়। 
তাহাদের রাত্রিকালে বা সন্ধ্যার সময় মৃত্যু হয় না। যাহার! মধ্য ধর্মী 
তাহার! স্ৃত্যুমুচ্ছণর পর, ব্যোমবারু পরিচালিত হইয়া ওষধিপরধান 
'চৈত্ররথাদ্দি বনে কিররাদি শরীর প্রাণ্ড হয়। তথায় সুফল ভোগাতয 
প্রচ্যুত হহয়া,খান্ের সংশ্লেষে ব্রাহ্মণা্দি নরগণের হৃদয়ে প্রবেশকরতঃ 
রেতঃ সংক্রমে নারী গর্ভে প্রবেশানস্তর জন্মগ্রহণ করে। মৃত মাত্রেই 
ক্রমে বা অক্রমে স্বৃতিমূচ্ছাবসানে বাসনারপ এই নিয়ম অনুভব 
করে। মূষ্ছা ভঙ্গের পর “আমি মরিয়াছি* এইরূপ জ্ঞান হয়। 
দাহকাধ্যের পর পিগাদি প্রাপ্ত হইলে, “আমার শরীর হইয়াছে” 
এইরূপ জ্ঞান হয়। তাহারপর যম যমদূতঃ স্বর্গ, যমালয়, “এ আমাকে 
যমপুরে লইয়া যাইতেছে” এইরূপ উপলব্ধি হয়। উত্তম পুখ্যশালী 
প্রেতগণ ম্বকম্মলন্ধ বিমানাদি উপভোগ অনুভব করিতে থাকে। 
পাপিষ্ঠেরা বোধ করে হিম, কণ্টক, গর্ভ, শস্ত্রবঙ্কুল অরণ্য অপবিত্রস্থান 
সকল, বিষ্ঠা, মুত্র এই সমস্ত অনুভবে দ্বারা ভোগ করে। মরণে 
প্রত্যেকেরই পারলৌকিক ফলভোগ হয় । ফলত? জীব যদি অধিকাংশ 
পুণ্য ও স্বল্প পাপ করে, তবে পৃথিব্যাদি সুক্ষ ভূত দ্বারা শরীর লাভ 
করিয়া পারলৌকিক ভোগ করে। অধম্ম বছল ব্যক্তির সেরূপ না 
হইয়া, ঘাতনাময় দেহলাভ করিয়া যন্ত্রণা ভোগ করে। যমযাতন। 
শেষ হইলে পুনশ্চ ভাগমত তৌতিক দেহ প্রাণ্ড হইলে পর, পাপ ও 
পুণ্যকল ভোগ হয় । আতিবাহিক অবস্থায় অনুভবাতক্মক ফলভোগ 
করে | দেহ ভিন্ন দৈহিক ফলভোগ হয় না। চেতন! পুনগ্দ্বন্মের বীজী 
ভূত বাসন! বিশিষ্ট থাকায়, পুনর্বার দেহ প্রাপ্তির জন্য চেষ্ট। করে। 
সেই কারণেই পুনর্জন্ম হয় । ইহাই জীবনামে কথিত হয়। উছ। 
গগনেই থাকে, শূম্ভই ইহার বাসম্থান | ব্যবহারিকগণ ইহাকেই প্রেত 
বলে। ভোৌতিকাংশের নূনাধিক্য বশতঃ ব্যাধির উত্পত্তি হয়। কিন্ত 
এপ সংযোগীর বিষমাংশে ক্ষয় উপস্থিত হুইলে স্বভ্যু হয়| এরূপ 


১০ ঞ্ীনিত্যানন্দ বংশবল্লী । 


দেহে চেতন! থাকে না । ভৌতিকাংশের সমতা। হইলে ব্যাধি মুক্ত 
হয় নতুবা মৃত্যু ঘটে । 

সাধারণ চক্রে একটা বিশিষ্ট শক্তির আবির্ভাব হয়। ইহা 
আমর! প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি। অন্ততঃ দশজন না হইলে এইরূপ চক্র 
হয় না। একদিবল এই চক্রে কোন এক মহাপাতকী উপস্থিত হয়। 
আমরা বুঝিতে পারিয়া৷ তাহাকে পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, উত্তর 
পাইলাম,--অহে। কি অনন্ত অসীম যন্ত্রণা । আমর] জিজ্ঞানা করিলাম, 
কাহার যন্ত্রণা? ও2 নাহিজল নাহিস্থল নাহছিদিক বিদিক্‌, ঘোরতম 
চারিধার, অযুত অধুত ফণিফণা ভয়ঙ্কর | তীব্র গরল করিছে উদগার, 
দ্হে দেহ, স্বত্যুকষ্ট জ্যেষ্ঠ নহে তুলনায় ইহার । আহা গেলাম 
গেলাম ! প্রশ্ন--কতকাল এরূপ যন্ত্রণাভোগ করিতেছ্ছ ? বনুকাল, 
কিসে অব্যাহতি, উপায় কি আছে কিছু । প্রন্ম--কে যাতন। দিতেছে, 

তোমার অব্যাহতির উপায় তুমি জান না? যে চারিজন বিকট 
ছায়! মুত্তি আমাকে লইয়া আনিয়াছে তাহারাই যন্ত্রণা দিতেছে। 
প্রশ্ন হইল হরিনাম কর? আমার অধিকার নাই । কোন দয়াবান্‌ 
কপ! করিলে এযক্ত্রণা শেষ হয়। প্রশ্ন, কিরূপে দয়াবান্‌ দয়া 
করিবেন ? আমার হইয়! ক্ষমা প্রার্থনা ও সাধুসেব। করিয়া তাহাদের 
শুভ কামন। লাভ; সেই জন্য এই চক্রে আশ্রয়ভিক্ষার্থ আনয়াছি। 
স্বীকার করিলে সেই মহাপাতকী চলিয়া গেল। এইরূপে আতি- 
বাহিক অবস্থার অনুভব নিদ্ধ যন্ত্রণা ভোগ করে। ইহা দশ ব্যক্তির 
প্রত্যক্ষ বিষয় । এই অনুভবাত্মক যন্ত্রণা কতকাল ভোগ হইবে তাহ 
অন্তন্তাত। ভোগ অবসানে ভৌতিক শরীর প্রাণ্ড হইলে দৈহিকাদি 
ত্রিবিধ যন্ত্রণাভোগ হইবে । সময় না হইলে পিগুদানেও কোন ফল 
দর্শেনা । এবং গয়া কাধ্যে সুবিধা বা প্ররত্ভিও জন্মে না। কাল পূর্ণ 
হইলে সকলি নুবিধ। জনক হয়। ইহা আমার প্রত্যক্ষ বিষয়। 


বাসনাহেতু শরীর । 


জন্ম স্বত্যুর কাল নিদিষ্ট থাকিলেও জীবের অজ্ঞাত বলিয়া 
দৈবাধীন বলে। ম্বৃত্যুর পরক্ষণ হুইতে পুনশ্চ কর্মফল ভোগ 
আরম্ভ হয়। নিরবকাশহেতু নিতাব অনুমেয় । জীবন ক্ষণস্থায়ী 
ও নশ্বর । এই দেহপিশু অনিত্য, চঞ্চল, অনাধার ও রসোন্ডব। 
যেমন অন্নসকল প্রাতঃকালে প্রস্তত হইয়া সায়ং কালেই নষ্ট ও বিনাশ 
প্রাপ্ত হয়। সেইরূপ অরপুষ্ট দেহের নিত্যত1! কোথায়? কেবল 
অদৃষ্ট সঞ্চয় জন্য অবসর প্রদান হেতু মনুষ্য জন্ম, স্থষ্টিকর্তা ক্ষণকালের 
নিমিত্ত বিধান করিয়াছেন । এই সামান্য কালের মধ্যে শুভাদৃষ্ট 
অঞ্জন করিতে পারিলে অভ্যুদয় হয় । নচেৎ পুনঃ পুনঃ ছুঃখান্তরে 
পতিত হইতে হয়। প্রলোভনে প্রতারিত হওয়া পাপ জনক 
পরিণাম । জন্মে জন্মে ত্রিবিধ পাপ সঞ্চয় হয়। পশুজন্মে 
শারীরিক দুঃখই ভোগ হয় । মনুষ্য জন্মে ভ্রিবিধ ছুঃখভোগ হয়। 
বায়ুর সহিত যেমন গন্ধ থাকে, ম্বৃত্যুর পর আত্মার সহিত বাসনাও 
সেইরূপে থাকিয়া! যায় । বাসন! অর্থে ইচ্ছা । এ বাসন! আবার 
কণ্মানুরূপ জন্মে । গর্ভবাস কালেও কন্ম নিয়ত থাকে । জন্মেও 
সেইরূপ গতি হয়। আধি, ব্যাধি, ক্লেশ, জর, ও ম্বতুযুরূপ বিপর্ষ্যয় 
গর্ভবাসানুসারেই হয়। বাসনা দ্বিবিধ শুদ্ধ ও মলিন। শুদ্ধ 
বাসনার দ্বার অদৃষ্টের অভাব হেতু পুনরারত্ির ও অভাব হয়। 
মলিনবাসনা পুনরাবৃত্তি অর্থাৎ জন্মের কারণ । মলিন বাসন অজ্ঞানের 
আকর এবং অহং জ্ঞানের মূলীভূত কারণ । নেইজন্য পণ্ডিতগণ 
ইহাকে জন্মকারিণী ও শুদ্ধ বাসনাকে জন্মহারিণী বলিয়া নির্দেশ 
করেন । যেমন ভূষ্টবীজের ছারা অস্কুরোদগম হয় না। সেইরূপ 
অদৃষ্ট অভাব হেতু আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। লিনবাঁসন 
পুনঃ পুনঃ সংসারে আনয়ন করে । সংসার প্রলোভন মাত্র ইহাতে 
সুখের লেশমাত্র ও নাই। 


5২ রনষ্ানন্দ বংখব্ী। 


মন শান্ত ও নিরীহ হইলে, স্বকীয় ইন্দ্িয়ের কার্য্য উৎপন্ন ব! 
অনুঠঠিত হইলেও তাহাতে কোন ফলদর্শে না। অর্থাৎ তাদৃশ জ্ঞান 
হইতে সংস্কারের উৎপত্তি হয় না। যেমন বন্ধ্যার ম্বামিসহবাস 
বার্থ হয়। তত্রপ নিরীহ মনের কাধ্য দ্বারা সংস্কারের উৎপত্তি হয় 
না। বিষয়ের সহিত জ্ঞানেন্দ্রয়ের সংযোগ হইলে, বিষয় ভোগের 
ইচ্ছা প্রবল হয়। বিষয় ভোগও ঘটে । সেই ভোগ্ন জন্যই সংস্কার 
উত্পন্ন হয়। তাহাই বাসনা | এইরূপ বাসনাই জন্মান্তরের মুল 
কারপ। মন শান্ত হইলে কিছুতেই তাদৃশবাসনা দ্বার! সংস্কার জন্মে 
না। সংস্কার অভাবে জন্মান্তরেরও অভাব হয়। এইরূপ বিষয় 
ভোগ হওয়া বা না হওয়া উভয়ই সমান'। মন প্রত্যক্ষের কিছ্বর। 
মন নিরীহ ও শান্ত হইলে, তোমার কর্মেন্িয় সকল আর কর্থে 
প্রবৃত্ত হইবে না। যেমন যন্ত্রী না চালাইলে যন্ত্র চলেনা তজ্রপ, মন 
না চালাইলে কর্মেক্িয়ের সংস্কার উৎপাদক কর্ম্মসকল নিরত্তি হয়। 
মন হইতে বিষয়ের আবির্ভাব হয় । নুতরাং বিষয় বাসন। না হইলে 
মনও সঞ্চালিত হয় না। বামুর যেমন সঞ্চালন শক্তি আছে। 
সেইরূপ বিষয় বাসনার অন্তরেও বাহিক ভোগ ও চিন্তার বিষয়ীভৃত 
জগত সংস্কাররূপে বিরাঞ্জিত রহিয়াছে । এই বাসনাই পুনরারত্তির 
হেতু বানুর সহিত স্ুগদ্ধ ও ছুর্গন্ধ উভয়ই থাকে। সুগন্ধ শুদ্ধ ও 
দুর্গন্ধ মলিন । 


শরীর দ্িবিধ স্থূল ও সূন্মম। 


স্থল পঞ্চভৌতিকদেহ শ্ত্রীপুরুষ সংযোগের ফল। ইহা পিতা! 
মাতা দ্বারাই সংসাধিত হয়। এই শরীরের উৎপত্তি ও বিনাশ 
আছে। এই দেহ অস্তকালে মৃত্তিকা, ভন্মঃ অথবা শৃগাল কুকুরা'দির 
বিষ্ঠারপে পরিণত হুইবে । যে যতই চেষ্টা বা যত্ব করুক, এই 
শরীরকে কেহই অজর অমর করিতে পারিবে না। কেবল মাত্র 
কিছু সময় জগ স্থায়ী হয়। অন্যে গত্যতন্তর নাই। প্রাসাদবাসী 
রাজা ও কুটারবানী দরিদ্র সকলেরই সমান গতি। এই অবস্থায় 


পথ অছাতুঁতেস লব্বন্ধ | ১ 


নির্ধন বা ধনবানে কোন প্রভেক নাই । ফোন দার্শনিক ইঞাকে ছাদশ 
আয়তন বা ভোগায়তন বলেদ । কারণ এই দেছেই ভোগ হয়। 
আতিবাছিক অবস্থায় দৈহিক ভোগ হয় না। 


সূক্মশরীর ভৌতিক। 


ভৌতিক পদার্থ মাত্রের সুক্ষ ও স্থৃল দুই প্রকার অবস্থা দৃষ্ট .হয়। 
স্থুলের সহিত আমর! কার্য করিতে পারি, সুক্ষের সহিতপারি না ॥ 
সুঙ্ষম অবস্থার রূপ ব প্রত্যক্ষ নাই, ইহা! এক প্রকার নিত্য এবং 
মহাপ্রলয় পর্যন্ত স্থায়ী। যেমন ক্ষিতির নুক্মাবন্থা পরমাণু । 
জলের সুন্মমাবস্থা! বাষ্প। বাচ্প বা পরমাণু আমর দেখিতে পাই না, 
কিঞ্চিৎ স্থল ভাবাপর হইলে বাম্প ধূমের ম্যায় ও পরমাণু রেণুর গ্যায় 
দেখি। এইরূপ সমস্ত ভূতেরই সুন্ষম অংশ আছে, ইহার দ্বার! গঠিত 
শরীরকে সুন্মশরীর বলে । মন বুদ্ধি। অহঙ্কার, পঞ্চভ্তানেঙ্তরিয়, 
পঞ্চকর্দেন্দিয়, তঞ্চতন্মাত্র, এই অষ্টাদশ তত্বের সম সুক্মশরীর । 
মহাপ্রলয় পর্য্যস্ত স্থায়ী এবং অব্যাহতগতি সুক্মদেহ, শীলা মধ্োও 
প্রবেশ করিতে পারে । এবং ইহলোকও পরলোকগামী। সুক্ষ- 
শরীর, মনুষা, পণ, পক্ষী, শিলা! ও বৃক্ষাদিরূপ স্ুল শরীর ধারণ 
করে। কখনও স্বর্গীয় কখনও নারকী অবস্থা প্রাণ্ড হয়। এই শরীরে 
স্থখ ছুঃখাদি ভোগ হয়। কিন্তু বিনাশ হয় না। কল্লারস্তকালে যত 
গুলি জন্মিয়াছে তাহ!রাই প্রলয়কাল পধ্যস্ত স্থায়ী | কল্পান্তের পর 
পুনশ্চ প্রয়োজন অনুসারে জন্মিবে। 


পঞ্চ মহাভতের সম্বন্ধ | 


ভূমি। 
ভূমি হইতে জীবের চর্দমাংসাদি সমন্থিত শরীর সংস্থান সঙ্ঘটিত 
হইয়। থাকে । ভূমি, লোক সকলকে ধারণ করিতেছে । পৃথিবী 
এই জীব জগৎ পালন করিয়া থাকে.| এই ভূমিই. আবার ধ্বংশের 


১৪. শ্ীনিত্যানন্দ -বংশবল্লী 


প্রধান কারণ । ইহার অমাত্ব নাসিকা। হহার দারা দেহের 
পুষ্টি সাধন হয়। ইহার গুণ স্বাণ গ্রহণ। পৃথিবী হইতে ইহ! 
উৎপন্ন । পর্থিবাংশপ্রধানমনুষ। রাজ্য হয় । 


অপ. । 
অপ.__জল, শরীরের-গুক্র, মজ্জা, মেধ, এবং ত্বক্‌, সন্ধিস্থিত 
স্নেহ, ও রুধির প্রাবাহ উৎপন্ন কারে । অস্থতব পদ্দার্থে শরীর 
পোষণ করে । জলীয় অংশ অপশ্থত হলে, তৃষ্ণা জন্মে, রক্ত 
তারল্য অভাবে মৃত্যু ঘটে । এই ভ্রন্ঠ ইহার নাম জীবন। জিহবা 
ইহার অমাত্ম, বুদ্ধির প্রেরণায় বাক্য উচ্চারণ করে। আম্মাদ 
গ্রহণ ইহার গুণ, ইহার নাম বাগখিন্দ্রিয়। অপ. ইহার জনক। 
জলীয়াংশ প্রধান মনুষ্য দেহে, লক্ষ্মী, তৃপ্তি, যঃশ,ও কীর্তী নিয়ত থাকে। 
তেজ । 
তেজ:-_-তেজ: চৈতন্থসহগামী ও জীবনীশক্তির অনুমাপক। 
তেজঃ অভাবে ম্বৃত্যু হয়। চক্ষুদ্ধয় ইহার অমাত্ম। 
চক্ষু দ্বারাই চরাচর জগৎ দেখিতে পাওয়। যায়। রূপ গ্রহণ 
ইহাব গুণ, বুদ্ধি কর্তু'ক প্রেরিত হইয়া কাধ্য করে। তৈজসাংশ 
প্রধান শরীরে, প্রতাপ, শৌর্্য, বীর্ষা, উৎনাহ, আত্মনির্ভরতা থাকে । 


বায়ু। 

মরু বায়ু কাধ্যকারণভেদে পঞ্চবিধ। প্রাণ, অপান, ব্যান, 
উদ্বান, ও নমান। উদ্ধ গ্রমনশীল নাসাগ্রস্থায়ী বারুর নাম 
প্রাণ। অধোগমনশীল পায়ুস্থানীয় বায়ু অপান। সর্ববনাড়ী 
গ্রমনশীল কণম্থানীয় উৎক্রমণ বায়ুর নাম উদ্বান। ভুক্ত অন্ন- 
জলাদিনমীকরণকারী বায়ু সমান। এততভ্িন্ন মহষি কপিল বলেন 
নাগ, কুন্ম? কৃকর, দেবদত্ত, ও ধন্ীয় নামে বায়ু আছে। ইহাদের 
কার্ধ্য উদ্দিগরণ, চক্ষুউন্মীলন, ক্ষুধারউদ্রেক, জস্তণ ও পুষ্টি সাধন। 
এই নাগাদি প্রাণাদি বায়ুর অস্তভুক্ত | তাহ! কার্য্েই স্পষ্ট বোধ 
হয়! গমনাদি ক্রিয়া প্রাণাদি পঞ্চবানুর ম্বভাব, সেই জম রজঃ- 


পঞ্চমছাতূতের "সম্বন্ধ ।' 5. 
অংশের অহ্নমান হয় /। বায়ু হইতে শুভাশুভ ও জীৰন-ধারণ 
হয়। বায়ু সকল শারীর কাধের সমাধান কর্তা | ত্বক ইহার 
অমাত্ব। স্পর্শ ইহার গুণ মহাপগ্রভাব বায়ুর প্রভাবে জীবদেহ 
সবল ও সুস্থ থাকে । ইহাকে স্পর্শেক্দ্ির় কছে। বাঁয়বীয়-অংশ- 
প্রধান মনুষা উতুসাহসমস্থিত ও প্রিয়দ্র্শন হয়। বায়ু জীব 
জগতের স্থজন পালন ও নাশের বর্থা | 

ব্যোম___জীবদেহে বাহ অভাম্তরে অবকাশ প্রদান ইহার কার্য । 
ইহার বাসস্থানও শূন্য গরদেশ। শ্রবনযুগল ইহার অমাত্ম। এই 
ইন্দ্িয়ের অভাবে মনুষা বধির হয়। আকাশের গুণ শব্দ। 
আকাশাংশ গাধান মনুষ্য সর্ববসম্পত্তির নিদান। 

যে মনুষ্যদেহে মহাভভৃুত সকল সমভাগে বহমান থাকে সেই 
মনুষ্য দুর্ভাগ্য হয়। 


পঞ্চমহাভূত দ্বিবিধ ও ত্রিগুণাত্বক। 


আমাদিগের প্রত্যক্ষ পঞ্চভুত স্থল ও বিশেষ, এবং শ্টণত্রয় দ্বারা 
চলিত । এই গুণত্রয়ের বৈষম্যে মনুষ্য স্বভাবের ও বৈষম্য ঘটে। 
স্ব, রজহ, ও তম ইহাদের গুণ শান্ত, ঘোর, ও নু । যাহার! সত্ব 
প্রধান তাহাদের প্রকুতি শান্ত; সুখ স্বরূপ, প্রসন্ন, এবং লঘু । যাহার 
তমোগুণ প্রধান, তাহারা মুঢ়। মোহম্বরূপ, কু, ও বিষঞ্জ | 
যাহার। রজঃ প্রধান, তাহারা ঘোর, ছুঃখাত্মক ও চঞ্চল প্রকৃতি । 
বুদ্ধি অবধি সকল তববই অনিত্য, অব্যাপক; মক্রিয়, অসংখ্য, আশ্রিত 
সংযোগী, বিভক্ত, পরতন্ত্র, ও ব্যক্ত পদবাচ্য | 


মন। 


মন সংকল্প বিকল্পাতিক। অস্তঃকরণের বৃত্তি মাত্র । মহধি কপিল 
মনকে একাদশ ইন্দ্রিয় স্বীকার করেন । ইহ! শ্যায্য, ইন্দ্য়াতিরিক্ত 
কোন গুপ মনের নাই। মন সেই জন্চই অপ্রত্যঙ্গ বিষয় প্রত্যঙ্গ 


করাইতে পারে না। যাহ! প্রত্ঙ্গ বিষ্দুুহ মনে দারা গুতা 


০৯৯ ০১০, এ বারী ধ ৪1শ 


১৬, . শ্নিত্যাননা বংশবা । 


হয়। নতুব1 নহে, মৃত্যুর পরও মন সুক্স শরীরে অবস্থান করে? 
স্থুলশরীরে, আত্মার অভাবে মনেরও অভাব হয়। মন অগ্রত্যক্ষ কিন্তু 
অনুভব সিদ্ধ অর্থাৎ ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের কিঙ্কর। ব্বপ্লাবস্থায় মন সমস্ত 
ইন্ড্রিয়ের কার্য করে। পক্ষান্তরে জাগ্রৎ অবস্থায় মনঃসংযোগ ভিন্ন 
কোন ইন্দ্রিয় কার্যযক্ষম নহে। যে ইন্দজ্রিয়ের দ্বার! প্রত্যক্ষ করিবে, 
সেই ইন্দ্রিয়ের সহিত মন:সন্সিকর্ষ আবশ্ক । মনঃ অন্যবিষয়ে নিযুক্ত 
হইলে বিষয়ান্তরের ইন্দ্রিয় সকল কার্য্য করিতে সক্ষম হয় । এই জঙ্ 
বলিতে হয় মন দেহুব্যাপী ও বিভু নহে। বদি মনের সর্ববব্যাপিত 
থাকিত তাহা হইলে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের কার্য এককালে ও সম্পন্ন 
হইতে পারিত। ইন্ড্রিয়ের ভ্রম হইত না। এই জন্যই ইন্দ্রিয় 
প্রত্যক্ষ সর্বকার্য্ে সকল সময়ে যথার্থ প্রত্যক্ষ নছে। হহা 
নিঃসন্দেহ ভ্রমাত্মক। 

প্রত্যেক শরীরের মন এক একটা । ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ সংস্কার | 
পুর্ব জন্মের সংস্কার নানা দেহে বিবিধ প্রকারে সতত প্রত্যক্ষ 


হইতেছে। 
বুদ্ধি। 

বুদ্ধি নিশ্চয়াত্মিকা৷ অন্তঃকরণের বৃত্তি মাত্র। কাধ্য হইতেই 
বুদ্ধি উতপন্ন হয়। বুদ্ধি দ্বারাই কাধ্য মাত্রের সফল ব! নিক্ষল 
হয়। মুক্তি বুদ্ধি দ্বারাই লাভ হয়। অহং অর্থাৎ 'আমি' ইত্যাকার 
জ্ঞানের পরিণামে বুদ্ধির বিকাশ হয়। আবার বুদ্ধি হইতেই মনের 
উত্পত্তি অনুমান হয়। বুদ্ধি শব্দতন্মাত্রকাদিবিশিষ্ট হইয়। 
মন হয়। অতএব বুদ্ধি দ্বারা শাস্তি ও সন্ভোষসাধ্য মনোজয়ের 
চেষ্টা করা উচিত। এ মনকে বুদ্ধিদ্বারা জয় করিতে পারিলেই 
অনন্ত ব্রন্দমে সমান সংযোগরূপ অবিচ্ছিন্ন পরমানন্দ প্রাপ্ত হওয়। 
যায়। বুদ্ধিই জ্ঞানপ্রবর্তক। বুদ্ধি বিচার ছারা তীক্ষতা প্রাপ্ত 
হয়। বিচার এই দীর্ঘ সংসাররূপ রোগের মহৌষধ । বন্ধুনাশ 
স্কট প্রভৃতি দুঃখ সর্বত্রই মোহে পরিব্যাপ্ত হইলেও বিচার সাধু 
গ্লণের একমাত্র গতি। বিচার না করিলে মোহভঙ্গ হইবে না। 


পঞ্চ মহাতৃতের যন্বন্ধ । ১৩ 


বিচার ব্যতীত বিপশ্চিদ গণের অন্ঞক কোন উপায় নাই। সাধুগণের 
বুদ্ধি, বিচার বলেই অশুভ পরিত্যাগ পূর্বক শুভ প্রাণ্ড হইয়া থাঁকে। 
ধীমান্গণ বিচার বলে, বল, বুদ্ধি, তেজঃ প্রতিপত্তি, ক্রিয়ানুষ্ঠান ও 
সফলতা প্রাপ্ত হয়েন। বেদ বুদ্ধি পূর্বকই হইয়াছে। বুদ্ধি দ্বারা 
জ্ঞান জন্মে । এজ্ঞান দুঢ় হইলেই মুক্তি হয়। আবার এ বুদ্ধি 
বিরুত হইলেই নরকের দ্বার পরিষ্কত হয়। বুদ্ধ অভ্রাস্ত নহে। সুখ 
ও দুঃখ বুদ্ধির ধণ্ম। 'একই বস্তু হইতে কাহারও নুখ কাহারও 
দুঃখের উৎপত্তি হয় । 

সখ দুঃখ স্থৃতরাং কোন দ্রব্য বিশেষের ধন্ম নহে, বা কতৃত্ধ 
আত্মার নাই । সত্ব রঙ্গ তম, স্থখ দুঃখ ও মোহাত্বক বলিয়া জগৎ 
ও স্থুখ দুঃখ ও মোহের ম্বরূপ প্রতীয়মান হয়। সুখ বা ছুঃখের 
কোন নির্দিষ্ট বাসস্থান নাই । ইহা বুদ্ধি হইতে জন্মে। অভাব 
জনিত দুঃখ নখের বীজ, তবে বোধাতিরিস্ত বস্তর কার্ধ্য কারিতা 
মনুষ্য দেহে নাই, ৫সই জন্য দুঃখ বলিয়া অন্বমান হয়। দুঃখ দ্বিবিধ 
স্থূল ও সুম্ষন। মনুষ্য মাত্রেই এ স্থুল দুঃখ নিরৃত্তির চেষ্টা বুদ্ধি দ্বার? 
অভিলাষ করে। বর্তমান অবস্থার দুঃখই স্ল। এইরূপ দুঃখ 
কিয়ৎকাল পরে বিন! চেষ্টায় আপন1 হইতেই নিরত্বি হইবে । কত 
দুঃখ পুর্বে ও নিরৃত্তি হইয়াছে । এইরূপ ছুঃখ নিবৃত্তির জন্য জ্ঞানের 
আবশ্যক হয় না। অনাগত সুক্ষ ছুঃখ নিরত্তি, বিশেষ প্রয়োজনীয় 
হইলেও মনুষ্য মাত্রের সে চেষ্টা বলবতী হয় না। যেহেতু ইহ 
সকলের বোধগম্য হয় না, সেই জগ্য তাহার সচেষ্টও নহে। যাহার! 
আত্মপরিচিত তাহারাই এই বর্তমান দুঃখ তুচ্ছ বোধ করিয়! এ চেষ্টা 
করে। সুন্ষ্র ছুঃখ নিরৃত্তি হেতু জ্ঞানের প্রয়োজন হয়। ইহাই পরম 
পুরুধার্থ । একমাত্র বুদ্ধিদ্ধার৷ বুঝ! যায় যে, এই হুঃখ উপস্থিত 
হইবে কি না, এবং ইহার অন্যান্ত নিরৃতি প্রয়োজনীয় কিনা। 
উপস্থিত দুঃখ জ্ঞানীর নিকট আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে ন1॥ 
ইছাও বুদ্ধির কাধ্য | ইহকালের ও পরকালের অভ্যুদয় বুদ্ধিদ্ধারাই 
লাভ হয়। নচেৎ অগ্ক উপায় নাই। 

২ 


ন৮ | শ্রীনিত্যাননদ বংশধজী । 


সমি রূপা বুদ্ধিই শ্ট্টির উপাদানকারণ। মহত্ত্ব বুদ্ধির ন্বরূপ। 
বুদ্ধিতত্বদ্বায়াই যাবদ্বিষয়ের ইতিবর্ডব্যত। নিশ্চয় হয়। এরূপ নিশ্চয়কে 
অধ্যবলায় কহে । অধ্যবসায় বুদ্ধির ধর্ম । বুদ্ধির আরও আটটা ধর্ণদ 
আছে। ধর্ম জ্ঞান, বৈরাগ্য,এস্বর্ধয, অধশ্ম,অজ্ঞ্যান,অবৈরাগ্য ও অনৈশ্বর্যয। 

চিত্ত । 

অন্ধুসন্ধানাত্মিক। অস্তঃকরণের ব্বত্তিই চিত্ত । পতগ্লি প্রথম স্ৃত্রেই 
বলিয়াছেন--“যোগশ্চিত্তবত্তিনিরোধ১” । ইহার তাশুপধ্য এই যে, 
চিত্তের উৎপাদ্দিক। শক্তি আছে । ইহাতেই ভবিষ্যৎ দুঃখ উপস্থিত 
হইবে, এইরূপ জ্ঞান জন্মে । যাহাতে আর চিত্তে কোনকালে কিঞ্চিৎ 
মাত্রও দুঃখ না জন্মে তাহাই ছুঃখ নিবুত্তিরপ পরম পুরুষার্থ। সুস্ষ্প 
ছুঃখের প্রাগ স্তাবই প্ররুত দুঃখ | বস্ততঃ অনাগত দুঃখের নিরত্ধিই 
বিশেষ প্রয়োজনীয় । চিত্তের একাগ্রতা হইলেই এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ 
হয়। উপাসনা দ্বারাই চিত্রের একাগ্রতা জন্মে। এই কারণেই 
উপাসনার মুখ্য প্রয়োজন । চিত্তের একাগ্রতা ভিন্ন কোন কাধ্যই 
পিদ্ধ হয় না। চিত্তশরুদ্ধির জন্যই নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্যকশম্ম 
বেদে পুনঃ পুনঃ উক্ত হইয়াছে । চিত্তশুদ্ধি হইলে আর কণ্মের 
আবশুক হয় না। তখন আপনা হইতেই কম্মত্যাগ ঘটে। প্রসন্নতা, 
বিপ্লব, বিভ্রম, সমুম্তি, ভোগ, এই নকল তত্ব চিন্তে প্রতিবিশ্থিত হয়। 
জ্ঞানের অনুবন্ধান চিত্তের কাধ্য । চিত্তই অনুসন্থিংস্থ । সকল কাধ্য- 
গুণের অনুনন্ধান চিত্তের দ্বারা সংসাধিত হয় । বিক্ষিগ্াবস্থা, ক্ষিণ্ডা- 
বস্থা, মুঢ়াবস্থ, চিত্তে উদ্রেক হইয়৷ প্রকাশ পায়। গুণত্রয়ের দ্বার! 
চিন্ত ক্ষোভিত হইলেই যথাক্রমে এ সকল অবস্থা ঘটে | 

সন্বগুণের দ্বার চিত্তের একাগ্রতা নিবন্ধন যে অবস্থা হয়, তাহাকে 
নিরুদ্ধ অবস্থা বলে। ইহাই যোগের অনুকূল। প্রমাণ, বিপর্ধ্যয়, 
বিকল্প, নিদ্রা, ও ম্তি এই পীচটি চিত্তের বৃত্তি নহে, ইহা চিত্তের 
ধণ্ম। ইহা! আত্মধন্মী নহে । যখন রজোগুণের অত্যন্ত আধিক্য হয়, 
তখন নিদ্রা! জন্মে । সুতরাং ইহ। চিত্তের পরিণাম । 


পচ মহাডিতের সম্বন্ধ । 5৯ 
যাহার দ্বারা জ্ঞাত হওয়া যায় তারার নাম চিত । চিত্ত বিধয় 


বুদ্ধিযুক্ত । বথা- _-সত্বানামপিলক্যাতে বিরুতমষ্চিত্রং ভয় জ্োধরয়োঃ । 
চিং- জ্ঞান, চৈতন্য । ইহা! আভিধানিক অর্থ । 


অহঙ্কার । 


অভিমানাত্মিকা অন্তঃকরণের রৃত্তিই অহংজ্ঞান। 'আমি' বা 
আমার' এইরূপ জ্ঞানই অহঙ্কার । এই জ্ঞান বলে দর্গ, মোক্ষ, 
নরক, সকলই সুলভ হয়। অহংজ্ঞান ভিন্ন কোন কাধ্র কর্তাকে 
নির্ণয় করা যায়না | “আমি ও আমার” এই জ্ঞান না থাকিলে 
কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। প্রকৃতির কার্যা মহত্বত্ব। মহত্বত্বের 
কার্ষ্য অহঙ্কার । অহঙ্কারের ছুই কাধ্য, পঞ্চতম্মাত্র ও উভয়বিধ 
ইন্দ্রিয়। পঞ্চতন্মাত্রের কার্ধ্য ক্ষিত্যাদি পঞ্চ স্থূল ভূত। ইঞার 
সুর পঞ্চভূতকে পঞ্চতম্মাত্র বলে । উভয়বিধ ইন্দ্রিয় বাহ অভান্তর 
ভেদে একাদশ প্রকার | পারু পদাি ভেদে পঞ্চ কর্েজ্িয় । চক্ষু 
আদি মন সহ (সাংখ্য কারের মতে ) ষড়িন্দ্রিয় । উভয় একাদশ । 
ফল-তঃ অহঙ্কার সকল জ্ঞানের হেতু । 


| চক্ষুরাদি। 

চক্ষুঃ__উদ্ভৃতরূপ থাকিলে চক্ষু তাহা গ্রহণ করিতে পারে । রসন। 
যোগ্যরস গ্রহণ করে । শ্রাণ-_তীব্র গন্ধ অনুভব করে। তক্‌ৃ--গুরু 
স্পর্শ অনুভব করিতে সক্ষম হয়। কর্ণ_-কঠোর শব্দ গ্রহণ করে। 
বাগিন্দিয়_-শিক্ষানুরূপ বাক্য উচ্চারণ করে। হস্ত গ্রহণ যোগ্য 
বস্ত গ্রহণ করে। পদযুগ্ম--পাদগম্য স্থানে গমন করিয়। থাকে । 
উপস্থ-_নির্দিষ্ট পুত্রোৎপন্তি হেতু প্রলোভন স্বরূপ সুখানছুভব করে । 
পায়ু-_নুস্থাবস্থায় মল নিঃসারণ করে । এই নকল গুণ সীমাবদ্ধ । 
কি প্রকারে ইন্ছ্রিয়জ্ঞান বিশ্বস্ত হইবে । ইহাদের পদশ্মলন সর্বক্ষণ 
দৃষ্ট হয়। কিন্তু কোনরূপ দৈবশক্তি জন্মিলে, ইন্দ্িয়গ্রাম সুক্সনদর্শী 
ও অশীমশক্তিশালী হয়, নিশ্রয়োজন হয় না। চক্ষুর অভাঁবেও ত 
মনের দ্বার। একেবারেই চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয় না।. ন্বপ্রাবন্থীয় মণই 


সমস্ত ইন্দ্িয়ের কার্ধ্য সম্পন্ন করে। কিন্তু যাহা ইন্ড্রিয়প্রত্যক্ষ ঘটে 
নাই সেই বিষয় মনেঘ্ারাও প্রত্যক্ষ হয় না। যেমন জন্মান্কের স্প্রে 
দর্শন অভাব, কিন্তু ম্বপ্র শ্রবণ ঘটে। কারণ তাহার চাক্ষুষ নাই, 
সেইজন্য মন ও প্রত্যক্ষ করাইতে অক্ষম। 

কোন কোন দার্শনিক, বলেন ইন্দ্রিয় এক। কেবল বিভিন্ন শক্তি 
দ্বারা পরিচালিত হইয়। কার্য করে বলিয়া তদনুযায়ী নাম করণ 
হইয়াছে । “শক্কিভেদাদ্বিলক্ষণকার্ধ্যকারীতি মতমপাকরোতি” ইহাও 
ভাবগ্রাহীর পক্ষে অযৌক্তিক নহে । কেবল চক্ষু বাস্তবিক পক্ষে 
দর্শনক্ষম নহে । উপনিষদ বলেন। 

যচ্চক্ষুষা নপশ্ঠতি যেন চক্ষুংষি পশ্স্তি | 
তদেব ত্রহ্মত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥ 

অর্থাৎ চক্ষুদ্বার। দেখ! যায় না, চক্ষু যাহার ছারা দেখে তিনিই 
ব্রহ্ম জানিবে। যাহা তোমার! উপাসনা করিতেছ তাহা নহে। ইহা 
ব্রহ্ম প্রকাশক বাক্য হইলেও দর্শন যোগ্য শক্তি দ্বারাই দর্শন ক্রিয়া 
হয়। কিন্তু ইন্দ্রিয় সকল ভৌতিক পদার্থ না হইলেও, ভৌতিক 
উপার্দানে গঠিত চক্ষু ভিন্নও ত দর্শন জ্ঞান হয় না? স্তুতরাং কেবল 
দর্শন যোগ্য শক্তিকে ইন্দ্রিয় বলা কতদূব লঙ্গত তাহা বুঝিতে পারি 
না। পঞ্চবিধ সংযোগই চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের কারণ। প্রথম বসামাংসাি 
দ্বারা গঠিত চক্ষু । দ্বিতীয় দর্শনযোগ্য শক্তি। তৃতীয় দৃশ্য বস্তু । 
চতুর্থ আত্মার প্রযত্র, পঞ্চম মনঃ লন্িকর্ষ। যে বন্ত আমরা দর্শন 
করিব সেইরূপ বস্তর প্রতিক্লতি মনের দ্বারা গঠিত হইলেই দর্শন 
জ্ঞান জন্মে নচেশু সমস্তই নিম্ষল হয়। পক্ষান্তরে এরূপ সন্নিকর্ষে 
যদ্দি উৎকর্ষ বা অপকর্ষ সঙ্ঘটন হয় তবে, জ্ঞানেরও উৎকর্ষ অপকর্ষ 
হইয়া থাকে । এই কারণ ইন্দ্রিয় সাধ্য জ্ঞান ভ্রম স্কুল । 

আকাশে কোন বর্ণ না থাকিলেও নীলবর্ণ দর্শন হয়। কোন 
কোন বৈজ্ঞানিক বলেন, ইহ বায়ুর বর্ণ। বাবুর মোটা অবস্থায় এই 
রং দর্শন হয়। কিন্ত যন্ত্রের দ্বার অনুমানে এইরূপ দর্শনই ঘটে । 
যন্ত্রের দ্বারা যে দুষ্তি হয় তাহ! বিরুত দৃষ্টি তাহার সন্দেহ নাই। ইহ! 


পঞ্চ মহাতূতের সম্বন্ধ । ২১ 


স্বাভাবিক দৃষ্টি নহে। ম্বভাবসিদ্ধ সুস্থাবস্থার কেবল চক্ষুর সাহায্যে 
যে দর্শন জ্ঞান জন্মে, তাহাকেই স্বাভাবিক দৃগ্টি বলে ; ইহ। ব্যতিরেকে 
অস্বাভাবিক বৃষ্টি বলিব । যতদূর পথ্যস্ত নয়নে দৃশ্য বস্তর ছায়। পতিত 
হয়, ততদূর পর্য্যন্ত দর্শন জ্ঞান জন্মে । তদতিরিক্ত ব্যবধানে দর্শন না 
হইয়। ধূঅ বা নীলিমা দর্শন হয়। উহ বায়ুর বর্ণ নহে। 


* করণ সমণ্ি | 


অভ্তঃকরণ-_ মনঃ বুদ্ধি, অহঙ্কার, ইহার অন্তরে বিদ্যমান থাকে। 
সেই জন্য ইহার নাম অস্তঃকরণ। ইহাদের প্রত্যেকের স্বরূপ এবং 
গুগ পূর্বেই বল। হইয়াছে । 

বাহকরণ-_নয়নাদি উপস্থ পর্য্যস্ত দশটা ইন্দ্রিয় বহিঃস্থিত বলিয়। 
বাহোক্দ্রিয় বা বাহাকরণ বলে। অস্তঃকরণ তিন ও বাহাকরণ দশ, 
এইরূপে করণ সমুদ্দায়ে ভ্রয়োদশটা বলিয়া, করণ ত্রয়োদশ প্রকার 
কিন্বদস্তী আছে। 


প্রমাণ প্রত্যক্ষ । 


প্রত্যক্ষ দ্বিবিধ ন্বরূপপ্রত্যক্ষ ও ভাবপ্রত্যক্ষ | যে দ্রব্যের 
স্বকীয়রূপ আছে, তাহাতে যে প্রত্যক্ষ হয় তাহাই বরূপপ্রত্যাঙ্ষ, 
যেমন পৃথিবী, মনুষ্য, ইত্যাদি । যাহার স্বকীয় রূপ নাই ; অন্ের 
রূপ আশ্রয় করিয়! প্রকাশ পায় তাহাকেই ভাবপ্রত্যক্ষ বল! যায় 
যেমন ক্রোধাদি ষড়রিপু । মানসিক বিকারে ও ভাবের জভাব হয় 
না। ইহাদের স্থকীয়রূপ ন। থাকিলেও জীবগণের শরীরে প্রকাশ পায়, 
এবং অল্মদাদির প্রত্যক্চও হয়। এরপ প্রত্যক্ষ বহুবিধ আছে, 
পিশাচাদিও এইরূপ প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত। চাক্ষুষাদি পঞ্চবিধ 
প্রত্যক্ষ পঞ্চজ্ঞানেক্দ্রিয় হইতে উৎপন্ন হয়। প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই । 
অর্থাৎ অনুমান সংহেতু হইতে উৎপর হইলেও ইহা পূর্বব প্রত্যক্ষ « 
জনিত । যাহার প্রত্যক্ষ নাই তাহার অনুমান হয় না । পুর্ববপ্রত্যক্ষই 
অনুমানের হেতু । পর প্রত্যক্ষও অনুমানের হেতু নহে। 


২২ ঞনিত্যানন্দ বংশবনী । 


প্রত্যন্গষের স্ন্ুমান। 


দ্বিতীয় গমাণ অনুমান-_শান্ত্কারগণ নির্দেশ করিয়াছেন । ইহ 
এক প্রকার অমূলক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। প্রত্যক্ষ বিষয়েরই 
কনুমান হয় । 
নতুব! অনুমানের কোন হেতু দেখা যায় না| যে বিষয়ের ইন্ড্রিয়- 
সন্নিকর্ষ নাই, সে বন্ত অনুমেয় হইতে পারে না । তাৎকালিক অনুমান 
কখন কখন কাধ্য সাধক হয়, ইহ স্বীকার্স্য হইতে পারে। লিঙ্গজ্ঞান 
অনুমানের প্রধান হেতু । কিন্তু এই লিঙ্গজ্ঞান প্রত্যক্ষ বাতিরেকে উতুপন্ন 
হয় না।” লিঙ্গ অর্থে কার্য, কারণ, ভাব, নংযোগী, বিরোধী, এবং সম- 
বায়ী। যেমন ধৃম বহ্ির লিঙ্গ । যেহেতু ধূম বহ্ছির কাধ্য। ধুমের 
দ্বার। বহর অনুমান পূর্ণত্ব প্রাণ্ড হয় । বনি বাতীত অন্য দ্রব্যে বা স্থানে 
ধূম গাঁকে না, ইহাই অনুমানের প্রথম কারণ । ইহাও পূর্ব প্রত্যক্ষ 
জন্িত। সাধ্য অনুমেয়, হেতু অনুমিতি সাধন, পক্ষ, সাধ্য, নংশয়ের 
স্থান ব| অনুমিতি ক্ষেত্র । এস্থলে বহ্ছি নাধ্য, ধূম হেতু, পব্বত পক্ষ । 
যে ধুম বহ্ছি ভিন্ন উৎপন্ন হয় না, এ ধুম পর্বতে দেখা যাইতেছে 
অর্থাৎ রহিয়াছে, এইরূপ জ্ঞানই ব্যপ্তিপক্ষধর্্মতাবিশিষ্ট হেতু 
জ্ঞান। অর্থাৎ লিঙ্জ্ঞান। ইহাও প্রত্যক্ষানুরূপ জ্ঞান ভিন্ন কিছুই 
নহে। ন্যায়দর্শনকার ইহার কয়েকটা অবয়ব স্থষ্টি করিয়া বিষদ 
রূপে বর্ণন করিয়া থাকেন । প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয়ন 
এবং নিগম । পর্বতে বহ্তি আছে ইহাই প্রতিজ্ঞা । 
এই প্রাতিজ্ঞা সমর্থন হেতু “ধুমাৎ” ধুম ইহার হেতু, এই বাক্যকে 
হেতু বলেন। যে স্থানে ধূম থাকে সেই স্থানে বহ্ছি থাকে যেমন 
পাকশালায় দেখা ধায়, ইহাকে উদাহরণ বা নিদর্শন বলে। এই 
পর্বতে বহি আছে ধূম আছে বলিয়া, এই বাক্য উপনয়ন বা অন্ু- 
সন্ধান । বন্ধি ব্যাপ্য ধুম হেতু, বহি এই পর্বতে আছে, ইহাই 
ঞ বশ্মিন অনুমীয়তে স ক্ষত, ্ অনুমীয়তে তৎ সাধ্যং, যেন চ সাধনেন (জ্ঞাপকেন) 


জনুমীয়তে স হেতু রিভ্যুচাতে। সাধ্যস্ত লিঙ্গ ইতি নামাস্তরংঃ হেতোশ্চ “সাধনম্‌্" ইতি 
'লিঙ্গম ইতি চ নামাস্তরঃ 


পঞ্চ মহা'তৃতের পন্বন্ধ । ২ 


নিগম | এই সকল প্রমাণ অনুমান বিষয়ে স্বাভাবিক । ইহা বাদী 
প্রতিবাদীর সভাস্থলে ক্রীড়। মাত্র । ইহাতে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অতি- 
রিক্ত জ্ঞান কিছুই নাই। কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার অন্ধ 
শান্ত্রকার সেই উদ্দেশ্বের মূল ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন । মেই সকল 
উদ্দেশ্ট ঈশ্বর বাদে প্রস্ফুটিত হইবে । 

সংযোগ, বিয়োগ, চেষ্টা, ও গমনাদি ক্রিয়ার যে অন্বমান তাহাই 
তাৎকালিক অনুমান | *ইহার দ্বারা কোন কোন স্থলে উপকার 
দর্শে। তাহাও প্রতাক্ষান্মুূপ না হইলে কল্পনায় পধ্যবসিত হয়। 
দেবতা, গন্ধার্বব, ব1 কিন্নরাদির মুক্তি গঠন করিতে হইলে আমর! মনুষা, 
মুর্তিই গড়িয়া থাকি। অধিকন্তু কাহার ১০ হাত, কাহার ৪ হাত 
& মুখ, কাহার ৩ পা ৩ মুখ, এইরূপ সংযোগের দ্বারা এ সকল 
মুর্তি গঠিত হয়। কারণ আমরা কখনও দ্রেবাদি মুপ্তি প্রত্যক্ষ করি 
নাই নুতরাং প্রত্যক্ষানুরূপ কল্পনায় পর্যবসিত হইয়াছে । পিশাচার্দির 
মূত্তিও এরূ ! কল্পন। প্রন্ুত বীভৎন এবং ভয়ানক রসের অবতারণ। 
মাত্র। তাহাও প্রত্যক্ষানুরূপ । 

মুসলমান দেবমুর্তি ভোদ্‌, নেরা, ইয়াগুন্‌, নাছায় ওজ্দা, লা, 
হবল, ইত্যাদি সমস্তই মনুষ্যান্ুরূপ ছিল। মেরি, যিশু, ইছার। 
মন্ুুষ্যান্ুরূপ । রোমক ও গ্রীক জাতির দেবত| মনুষ্যানুরূপ। 
কাহারও মনুষ্যের ন্যায় দেহ পক্ষীর হ্যায় মুগ, ইত্যাদি প্রত্যঙ্ষানুরূপ 
কল্পন! প্রসূত। এস্ধলে অনুমানের স্থানাভাব, ও গ্রত্যক্ষাতিরিক্ত 
হেতু নিক্ষল হইয়াছে । অস্বভিন্ব ও খপুম্প ইহাও প্রত্যক্ষ বিষয় । 
অশ্বও প্রত্যক্ষ হয় ভিম্বও প্রত্যক্ষ হয় কেবল সন্বন্ধমাজর অধিক | 
ফলত; প্রতাক্ষাতিরিক্ত অন্রমান হয় না। বস্তু ব! মৃত্তি নিশ্মাণ 
দুরের কথা, একটী অপ্রত্াক্ষ বাকা ও উচ্চারণে আমাদের শক্তি 
নাই। ইহ] চেষ্টা করিলেই বুঝিতে পারিবেন, বাখিক্দ্িয় আপনার 
বশীভূত। শব্দ ও প্রত্যক্ষের মধ্যে । 

ইহার দ্বিতীয় উদাহরণ জন্মান্ধের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ নাই, রা 
স্বপ্রাবস্থাতেও চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয় না| এস্বানে অনুমানের মস্ত 
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কারণ আছে । সমস্ত অনুমানের অবয়ব আছে। চক্ষু ভিন অন্য 
চারিটি জ্ঞানেক্ডিয়ের প্রত্যক্ষও আছে, তত্রাচ ম্বপ্রেও চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ 
হয় না, জাগ্রতেও তানুমান হয়না । জন্মান্ধ হত্তের দ্বারা আপনার 
শরীর অনুমান করে ও ত্বাচ প্রত্যক্ষের দ্বারা অপরের শরীর ও অনুমান 
করে। মন্ুষ্যের বাক্যও শুনিতে পায়, অর্থও গ্রহণ করিতে পারে, 
কারণ শ্রাবণ প্রত্যক্ষ আছে। স্বপ্সে গীত ও শব্দ শ্রবণ করে, 
বায়ু অনুভব করে, সন্দেশ ভক্ষণও করে, কেহ তাহার গাত্র মার্ডনাদি 
করিতেছে এরূপও অনুভব করে, কিন্তু চাক্ষুষ প্রতাক্ষ কোন বন্তর 
রা বিষয়ের হয় না। ইহার কারণ কি? তাহার অনুমানের 
অভাব না থাকিলেও দর্শন হয় না। ইহাতে স্পষ্ট প্রতিপন্ন 
হইতেছে যে, প্রত্যক্ষ ভিন্ন কোন প্রমাণ, প্রত্যয় যোগ্য নহে॥ 
এবং কোন প্রকার নিশ্চয় জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। তবে তার্কিকগণ 
অন্ুমানকে প্রমাণ ম্বরূপ গ্রহণ করিবার জন্য ; হেত্বাভাল, সদ্ধেতু, 
সাধ্যের অধিকরণ, ব্যভিচার,ব্যাপ্ডি ইত্যার্দি পারিভাষিক শব্দের দ্বার! 
বিষয়ীর চক্ষে ধুলি মুষ্টি নিক্ষেপ করেন । সুতরাৎ বিষয়ীর বোধগম্য হয় 
না। যদি কোন ব্যক্তি বলে “আমি অন্ধ বা পীড়িত, আমি যন্ত্রণা 
ভোগ করিতেছি । সেম্থলে তাহার বাক্যের দ্বারা তাহার যন্ত্রণার বিষয় 
অনুমান করিতে হয় । যেহেতু জঅন্ধত্বের ব৷ পীড়ার প্রত্যক্ষ বিষয়ক 
হেতু, উদ্ভুত রূপ নাই। এরূপ স্থলে অনুমান স্বীকার করিতে হয়। 
তাহাও নহে । ইহাই পূর্বোক্ত ভাব প্রত্যক্ষ । যন্ত্রণার উদ্ভৃতরূপ 
নাই, সুতরাং ইহা স্বরূপ প্রত্যক্ষের বিষয় নহে । যাহা অন্ত শরীরের 
আশয়ে প্রত্যক্ষ হয় তাহাই ভাব প্রত্যক্ষ । রোনী স্বয়ং যন্ত্রণার স্বরূপ 
দেখিতে পায় না, এবং যন্ত্রণা বিশেষে বাক্যেও প্রকাশ করিতে পারে 
না, অনুভব করে। সেই অনুভূতিরলক্ষণ সকল, রোগীর শরীরে 
আমর! প্রত্যক্ষ করি । এই লক্ষণ মুখের আকৃতি পরিবর্তন করিয়! 
যাতন। স্চক ছবি অঙ্কিত করে। 

তাহাতে রূপাস্তরের উদ্ভব হয়। তৎকালে উদ্ভৃত রূপ আমাদের 
চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের কারণ হয় । নতুবা অনুমানের দ্বারা রোগীর অব্যক্ত 
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যন্ত্রণা নিশ্চয় করিতে পারে না। তবে এরূপ বন্ত্রণা যে বাক্তি ভোগ 
করিয়াছে সে ব্যক্তি তিন অপর কেহ অনুমান করিতে পারে ন।। 
রোগী অনুভব করে, কিন্তু প্রত্যক্ষ করিতে পারে না ব। অনুমান 
দ্বারা বাক্যেও প্রকাশ করিতে পারে না। ইহাতে অনুমানের 
সার্থকতা নাই । 

প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ। প্রত্যক্ষ ত্রিবিধ ভাব প্রত্যক্ষ, স্বরূপ 
প্রতাক্ষ ও মানস প্রত্যক্ষ । পঞ্চ জ্ঞানেজ্দ্রয়ের সাহায্যে প্রত্যক্ষ 
হইয়া থাকে । ভাব ও মানস ইহ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ মধ্যে গণ্য । 
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জীব নান।, কিন্ত ঈশ্বর এক | ঈশ্বরের জ্ঞান অভ্রাস্ত ও অবি- 
নশ্বর । জীবের জ্ঞান ভ্রমসঙ্কুল ও ক্ষণন্থায়ী। মনুষ্য জ্ঞানের 
বিকল্প বৃত্তি আছে । ঈশ্বরের জ্ঞান নিবিকল্প। মনুষ্োর স্থতি ক্ষণ- 
স্থায়ী । ঈশ্বরের স্মতি চিরস্থায়ী । জীবের ভ্রম সুলভ। ঈশ্বর 
অভ্রাস্ত। মনুষ্যের বোধাতিরিক্ত জ্ঞানের বিষয় আছে। ঈশ্বরের 
তাহা নাই, অর্থাৎ সমস্ত জ্ঞান এবং এনা সম্পূর্ণরূপে বিকশিত, 
অবশিষ্ট নাই । আমাদের বোধান্তিরিক্ত জ্ঞানই অজ্ঞান পদ বাচ্য। 
আমর। যাহ! কখনও প্রত্যক্ষ করি নাই, তাহ অনুমানও করিতে 
পারি না। পূর্ব প্রত্যক্ষই অনুমানের মূল। কখন কোন পদার্থ 
( চেতন বা অচেতন ) স্বকীয় শক্তিদ্বারা উৎপন্ন হইয়৷ আপন] হইতে 
প্রকাশ পায়, এরূপ আমর! প্রত্যক্ষ করি,নাই, শ্রতরাৎ আমাদের 
জ্ঞানগম্য নহে। নিণ্মাণ কর্তা কোন বন্থ নিপ্ৰাণ না করিলে নিশ্রিত 
হয় না ইহাই আমাদের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষান্ুরপ জ্ঞান। এই জ্ঞানের 
বশীভূত হইয়াই স্থষ্টিকর্তাকে জানিতে ইচ্ছা করি । যেমন কর্ম্মকার 
কুঠার নিশ্মাণ করিল, সেইরূপ জগৎ নিশ্মাণ কে করিল? যেমন 
কুঠার বা কর্তরী গৃহন্থের প্রয়োজনীয় ; সেইরূপ সৃষ্টির প্রয়োজন 
কোথায়? যেমন কণ্মকার বা কুস্তকার আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়, 
জগৎ শ্রষ্টাকে দেখিতে পাই না কেন? তাহার লুকাইয়। থাকার 
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প্রয়োজন কি ১ কণ্্কার যেমন লৌহত্বারা কর্তরী নির্্াণ করে, কুত্ত- 
কার যেমন স্বৃত্তিকার দ্বারা ঘট নির্মাণ করে, সেইরূপ কি উপাদানে 
জগত সৃষ্টি হইল ? যেমন দাতার নিকট দানের দ্রব্য অনায়াসে লাভ 
হয়, তাহার নিকট প্রার্থনা করিলে নিক্ষল হয় কেন? এই সকল 
দ্ুরছ প্রশ্ন জাগতিক জ্ঞানের বশবর্তা হইয়াই আমাদের মনে উদয় 
হয়। দর্শনশান্ত্রের অবতারণা দ্বার৷ শান্ত্রকারগণ স্যষ্টির উপকরণ 
কৌশল ও স্থষ্টিকর্তার অস্তিত্ব নিরূপণ করিয়াছেন, তাহ। বাক্যাড়ম্বর 
মাত্র । ইহা আমাদের সন্তোষজনক হয় না, সৃষ্টি স্থিতি ও নাশ 
প্রতভাহ আমাদের চক্ষের উপর অবাধে ও প্রকাশ্যরূপে সম্পন্ন 
হইতেছে ; প্রত্যক্ষ করিয়াও বুঝিতে বা ধারণা করিতে পারি না। 
আমর! ইচ্ছ। করি যুক্তি বিধায়ক বাক্যাড়ম্বর । এ বিষয় জ্ঞাত হইবার 
উপায় বেদে পুনঃ পুনঃ উক্ত হইয়াছে । কণ্মনিষ্ঠজ্ঞানী এই বিষয় 
সহজেই জানিতে পারেন । কিন্তু ইহা 'শ্রমসাধ্য ও সংসারনাশক । 
এই সকল চেষ্টা দ্বারা আমাদের সংসার ও ভোগ একেবারে সমূলে 
নিপ্মল হইয়া যায়। ইহাই আমাদের পক্ষে প্রাধান প্রতিবন্ধক |. 
সংসারলোভ ত্যাগ করা আমাদের পক্ষে কঠিন সমস্যা । 

শান্্নকীরগণ ও বেদ স্ট্িকর্তার যেরূপ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা 
কণ্ধনিষ্ঠজ্ঞান সাধ্য । ইন্দ্রিয় শক্তির ব! সামান্য জ্ঞানের বিষয় নহে । 
ঈশ্বরের ইচ্ছাই স্থটির কারণ। নেই স্ষ্টি বিধায়িনী ইচ্ছা! শক্তিই 
গ্রকৃতিপদবাচ্য। বস্ততঃ প্রকৃতি ঈশ্বর হইতে অন্য কোন কর্তার 
প্রমাণ নাই । 

কোরাণ ও বাইবেল পরমেশ্বরের ইচ্ছাকেই স্যগ্রির কারণ বলেন। 
ঈশ্বরের ইচ্ছা! হইল, আলোক হউক । তৎক্ষণাৎ আলোক স্ষ্ট হইল 
এই প্রকার ইচ্ছা শক্তি দ্বারা সপ্তাহ পর্যন্ত স্ষ্টি শেষ করিয়া অষ্টম 
দিবসে বিশ্রাম করিলেন । ইসলাম “কুনৃ* বলেন, কুন্‌ অর্থে হউক” 
অর্থাং ইচ্ছনুরূপ আজ্ঞা মাত্র । “রুহোমেন আম্রে রব্দী” “রু” 
জীব শক্তি, ঈশ্বরের. অনুমতি দ্বার! স্ষ্টি হইল ৷ ৪791৪ কুদরত, 
জড় শক্তি ও জীব শক্তি সমস্তই তাহার ইচ্ছায় শ্থঙি হয় ॥ “রহমান্‌, 
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শব্দে সাধারণতঃ দাতা! বলে, কিন্ত আরবী ভাবায় ইহার গাকুত অথ; 
প্রলয়াতে যে মহুষ্যাদির পুনবর্ধার স্যটি করে, তিনিই রহমান । ফোরান 
সেরিফের “সুরা রছুমানৃ* পাঠ করিলেই সমস্ত অবগত হওয়া যায় । 
বেদে ও ঈশ্বরের ইচ্ছাই স্ষ্টির কারণ বলিয়া উক্ত হয়। এই 
ইচ্ছাকেই দার্শনিকগণ প্রকৃতি নামে অভিহিত করেন । যেমন দরিদ্র 
বাক্তি মনে মনে প্রমোদউগ্ভান স্থষ্টি করিয়৷ উপভোগ করে, ও' 
মনোরত্তির অন্যথা হইলেই কল্পিত উদ্ভান মিথ্যা বলিয়া! নৈরাশ্বভোগ 
করে। ঈশ্বরের কল্পনা মিথ্যা না হইয়! স্থষ্টিরূপে পরিণত হয়। 
মনুষ্যের ও ঈশ্বরের ইচ্ছা এই মাত্র গ্রভেদ। ঈশ্বরের ইচ্ছ। শক্তি 
সৃষ্টি কাধ্যে পরিণত হয়। মনুষ্যের ইচ্ছ। কল্পনায় পর্যবসিত হয়। 
এইবপ স্থষ্টি বা নাশ আমরা কখন প্রত্যক্ষ করি নাই, সেই জন্য সহজ 
বোধ্য নহে । কর্ম্মনিষ্ঠ জ্ঞানে বুঝা যায় । 

এই যে দেবতা দানব গন্ধবর্ব ও কিন্নর অধিষিত এবং সর্বপ্রকার 
স্থাবর জঙগমাদি পদার্থে পরিপুর্ণ বিশ্ব দেখিতেছ, এই সমস্ত মহাগ্রলয় 
কালে বিনষ্ট হইবে। রুদ্রাদি দেবগণ ও অদৃশ্য হইবেন। আলোক 
ব1 অন্গকার কিছুই থাকিবে না।॥ কেবল এক অনির্দেশ্য অনাখ্যেয 

হই অবশিষ্ট মাত্র থাকিবেন । তাহা জন্য নহে নিরাকারও নছে। 
দৃশ্য নহে সুতরাং দর্শনও নহে | ভূত পঞ্চকের অন্যতমও নছে, কোন 
পদার্থই নহে। পূর্ণ হইতেও পুর্ণ, সৎ নহে, অসংও নহে । ভাব 
বা অভাব নহে । কেবল চিন্ময় অনন্ত আদি মধ্য শুনা অজর নিরাময় 
মঙ্গল স্বরূপ । 
তথাচ-_ 

'অশবমম্পর্শমরূপমব্যয়ং যথারসং নিত্যমগন্ধবচ্চষত | অনাম 
গোত্রং মমরূপমীদুশং ভজন্ব নিত্য, পবনাতুজান্তিহম্‌ ॥ তলবকারে 
আছে-__পরমাত্বাকে চক্ষু দেখিতে পায় না| বাক্য বর্ণন করিয়া 
তাহার পরিচয় দিতে পারে না| মন চিন্তা করিয়৷ তাহার তত্ব নির্ণয় 
করিতে পারে না। আমরা তাহাকে জানি না. এবং শিষ্ককে সেই 
পরমাত্মার উপদেশ দিতে জানি না। বেদে উক্ত হয়, আমাদের 


২৮ প্ীবিত্যানন্দ বংশবল্লী | 


রিদিত ও অবিদ্দিত যে কিছু বিষয় আছে তশুসমুদায় হইতে পৃথক্‌। 
যাহার! এইরূপ জানিয়াছে যে, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা ব্রন্মন্বরূপ জ্ঞাত 
হওয়1 যায় না, তাহারাই জানিয়াছেন। নির্বোধেরা সামান্য জ্ঞান 
দ্বারা জানা যার মনে করে বা জানিবার চেষ্টা করে। 

যেবস্ক্রজ্ঞান বা কণ্রের 'বিষয় নহে, তাহার উপাসনা সিদ্ধ হয় না। 
উপনিষদ বাক্ো জ্ঞাত হওয়া যায়, মন তাহার চিস্তায় অক্ষম অর্থাৎ 
অচিন্তা। বস্তভতঃ গুত্যক্ষ ভিন্ন মনের বিষয় নাই । এই কারণেই 
অদ্বৈত বাদের স্থৃ্টি। যাহ! মনুস্ত বুদ্ধির প্রত্যক্ষের অগোচর তাহাই 
নিরাকার । যাহা নিরাকার তাহাই নিত্য । পরব্রক্ষের শঞ্তি 
নিরূপণে ব্রহ্মবিদগণ বলিয়াছেন । 


যদ্বাচ। নাত্যুদতং যেন বাগত্যুগ্যতে | 

তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপা নতে ॥ 

ষন্মনসা ন মন্ুতে বেনাহুশ্মনোমতং। 

তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥ 

যচ্ডোত্রেণ ন শৃণোতি যেন শ্রোত্র মিদং শ্রুতম্‌। 

তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥ 

ষৎপ্রাণেন ন প্রাণিতি যেন প্রাণঃ প্রণীয়তে। 

তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদ্দিদমুপাসতে ॥ 

এই সকল বাক্যে প্রতিপন্ন হইতেছে যে পরমাত্মার সম্পূর্ণ কতৃত্ব 

আছে। তিনি কাহারও সাহায্যে এই জগৎ প্রপঞ্চ স্ষ্টি করেন নাই 
যেহেতু তীহার দ্বিতীয় নাই তিনি অদ্বৈত । ভগবৎস্পন্দশক্তিই মায়া, 
এঁ মায়াই কাল্যাদি, ঈশ্বর হইতে অভিন্ন । বায়ু ও তাহার স্পন্দ ষেমন 
এক বস্তু, উদ্ণতা ও অনল যেমন এক, ঈশ্বর ও মায়া সর্বদাই এক 
জানিবে, কদাচ ভিন্ন নহে। স্পন্দন দ্বারা যেমন বায়ুর অনুমান হয়। 
উষ্ণতা দ্বারা যেমন অনলের অনুমান হয় । সেইরূপ নিপল ও শান্ত 
ঈশ্বর, মায়া.দ্বার লক্ষিত হয়েন, নতুবা নহে । এরূপ ঈশ্বরকে জ্ঞানী 
১৪ পণ্ডিতগণ “অবাংমনস গোচরঃ» ব্রহ্ম বলিয়া নির্দেশ করেন । 
স্পন্দন শক্তি তাহার ইচ্ছ৷ । এঁ ইচ্ছারুপিণী শক্তি দৃশ্যগুকাশ করেন, 
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সাকার মানবের ইচ্ছা! যেমন কল্পনা নগর নিশ্মাণে সক্ষম হয়। সেইরূপ 
( আমাদের অজ্ঞাত ) নিরাকার ঈশ্বরের অবিরুদ্ধ অনিবার্ধ মঙ্গলগ্রাদ 
ইচ্ছা, এই দৃশ্য জগতপ্রপঞ্চ নিপা করিয়াছে ও করিতেছেন। এ 
ইচ্ছারূপিণী স্পন্দন শক্তি জীবার্থীদিগের জীবনরূপে পরিণত হওয়ায় 
জীব, চৈতন্য নামে অভিহিত। এ ইচ্ছারপিণী প্রকৃতি পদবাচা 
যেহেতু ইহাই স্থষ্টির মৃলীভূত কারণ । কহ কেহ পটায়সী, মোহিনী, 
হ্বাদিনী, মায়া, প্রকৃতি, কারণরূপিণী, শক্তি, নিয়তি, অবিস্যা, এই 
সকল নামের ব্যবহার করেন। এই নিমিত্ত সাধকগণ দেবীকে ইচ্ছা" 
ময়ী বলিয়৷ স্ভব করেন। 


জীবাত্মা জীব। 


চৈতন্তপ্রধানঅহংকার--কর্তী। ক্রিয়াপ্রধানপ্রাণ __কর্ম্ম । যাহা 
প্রণোদিত তাহাই প্রাণ। সুতরাং কর্তী ও কর্মে গ্রভেদ নাই। 
যাহা কম্ম তাহাই প্রকৃত পক্ষে জীব। কণ্ম কর্তারই ধশ্ম বিশেষ 
আরত কিছুই নহে? অতএব যাস কর্ম তাহাই জীব, অর্থাৎ ক্রিয়!। 
শক্তি নমাবেশেই জীবপদবাচ্য । ক্রিয়া ও চৈতন্য উভয় সম্মিলনে 
জীব পদ্দার্থ বলিয়া, জীবের দুই অংশের ছুই কার্য প্রত্যক্ষ হয়। একটি 
জ্ঞান অপরটা ক্রিয়া । জীব ঈশ্বর বা পরব্রহ্ম নহে, জীবের জ্ঞান ব। 
এশ্বরিক জ্ঞান এক নহে । পরমাত্মা ব! ঈশ্বর জ্ঞানবান্‌ অন্য সকল 
বস্তই জড়। ন্বভাবসিদ্ধ জ্ঞানে পরমাত্বা। জ্ঞানবান। চেতন! তাছার' 
সথষ্ট পদার্থ, ইন্ড্রিয়াদদি সংযোগ সমবায়ে চেতন! ক্ষণিক জ্ঞানলাভ করে, 
তাহাও ভ্রমাত্মক ॥ পূর্বেব উল্ত হইয়াছে ঈশ্বরে ও জীবে বিশেষ 
পার্থকা আছে । জীব ঈশ্বর,ইহা! চিন্তা করিলেও মহাপাতকগ্রস্ত হইতে 
হয়। কেহ ইহাও বলেন যে, পূর্বেরাক্ত বুদ্ধি জ্ঞানেক্দ্রিয়ের সহিত 
মিলিত হইয়াই আমি সুখী আমি দুঃখী এইরূপ জ্ঞানের কারণ হয়। 
ইহাই পরলোক ইহলোকগামী, ইহাকেই ব্যবহারিকগণ' জীববলে | 
এই জ্ঞানেও জীব, ঈশ্বর সাব্যস্ত হয় না। বৈষব দার্শনিকগণ জীবকে 
ঈশ্বর জ্ঞান করেন না। জীবের প্রকাশ কল্পনায় সতের আছাষ 


৩৬ নিতানিশা বংশবরী। 

মাত্র থাকে । কিন্ত জীব ও ঈশ্বর এক নহছে। 

জ্ঞান ও চিত্বকল্পনাবশতঃ স্থূল শরীরে 'সোহৎ ভাবে ভাবিতে 
হয়। বেদান্তিগণ পরকব্র্দেই জগত কল্পনা করেন। জগতে 
বর্ম কল্পনা করেন না। যে পদার্থ যাহা হইতে উৎপন্ন, নে 
পদার্থ কদাচ তাহা হইত ভিন্ন নহে । সাবযব পদার্থে আমাদের 
এই নিয়ম দৃষ্ট হয় । নুতরাৎ নৎ হইতে অসতের উৎপত্তি ব্যতিচার 
মাত্র তাই বলিয়া ঘট কুস্তকার নহে । ঘটে কুস্তকারের তদাত্- 
প্রতিযোগিতা আছে । পরমাত্মার কর্তৃত্ব ওপাধিক, আত্মার কর্তৃত্ব 
নাই, যদি থাকিত তাহ! হইলে ইন্দ্রিয় সকল অনাবশ্যক হইত | পর- 
মাতার সহিত গুকুতির দংমিশ্রণে কাধ্য হয় সেই কারণ তাঁহার কর্তৃত্ব 
গপাধিক । আত্মার সহিত ইন্দ্রিয়াদি কোন তত্বই মিশিত হয় ন।, 
তবে সংযোগ কার্যা সকল সম্পন্ন হয়। এই জগৎ প্রাপঞ্চ মিথ্য। 
হইলে, অসশ পদার্থই ইহার জনক । পরমাত্মা ইহার কারণ ম্বরূপ 
বিগ্ভমান আছেন ! কারণে যাহা থাকে কাধ্যে তাহ! বর্তে ইহা সত্য, 
কিন্ধু কার্যগুণ ও কারণগু৭ণ সমান নছে। যখন মহাগ্ুলয়ে 
্রক্মাদির ও লয় নিশ্চিত, তখন তাহাদিগের স্যষ$ এই জগতের কথ 
আর কি বুঝিব। প্রজাপতি দ্বারা এই জগৎ পাপন স্ষ্টি হইয়াছে 
ও হইতেছে । সুতরাং অ্রষ্টারও যে দশা, ত্বুজগতৎ ও সেই 
রূপ জানিবে। পরব্রহ্ম সৎ ও বিকার রহিত, তিনি নিত্য 
সর্ববশক্তিমান্‌ সর্বরূপী ও উশ্বর। নিত্য বিকাররহিতপদার্থ বিকৃত 
হুইয়। সৃষ্ট বা ত্রষ্টী হইতে পারে না । ইহা পরব্রন্ স্বরূপে জান! 
যায়। চেতন তাহার স্থষ্ট বন্ত, অষ্টাদশ তব্ধের সমষ্টিরূপ সুল্মন 
শরীর প্রাপ্ত হইয়া, স্ূল শরীরের অনুসন্ধান করে, এবং প্রাপ্ত হইয়া 
দেহের সহিত সম্বন্ধ করিলেই জীবভাব প্রাপ্ডি ঘটে । চেতনার সহিত 
জীবভাবের আকর্ষণ ম্বভাবসিদ্ধ শক্তি। কিন্তু এরূপ অষ্টাদশ তত্ব 
পরমাত্মীর লিণড হইতে পারে না। যে হেতু ইহ! আকর্ষণ যোগ্য 
নহে, ব৷ আকর্ষক নহে ॥ আকর্ষক ইহাকে আকর্ধণ করিতে অক্ষম হয় । 
বদি পারিত তাহ হইলে আমর! এক একটা জীব এক একটা 


সার্ট ও ব্রস্াত্বৈত। ৩১ 


ঈশ্বর হইতাম । আমাদেরও জ্ঞান ঈশ্বরের হ্যায় অবিনখর 
হইত । 

যেমন একখণ্ড চতুক্ষোণ ও সমতল অক্ষোদিত কান্ঠ ফলক মধ্যে 
ক্কত্রিস পুর্তলিকার অবস্থান থাকে । এরপে বিশ্ব প্রপঞ্চেও তাহার 
অবস্থান আছে মাত্র । কৃত্রিম পুত্তলিকাতে '্ত্তধরের কারুকার্যা যেমন 
উদ্বোধক। সেই প্রকার ঈশ্বরের কারুকাধা জীবে উদ্বোধক রূপে 
বর্তমান রহিয়াছে মাত্র ।' জীব ঈশ্বর বা তদ্বিভাজক অংশ নহে। এই 
জন্য পুনঃ পুনঃ বলিতে হয়, “জীব ভৃত্য, ঈশ্বর প্রভূ ।* 

কেহ বলেন, যেমন রোগীর রোগ নিবৃত্ত ভইলে শরীর সুস্থ হয়। 
সেইরূপ ভ্বঃখময় আত্মার দ্বৈত প্রপঞ্জের উপশম হইলে, দুঃখ নিরত্তি 
হইয়া! আত্। সুস্থ হয় । কেহ বলেন যেব্রহ্গজ্ঞান হইলেই গ্রপঞ্চের 
নিরৃত্বি হইয়া, একমাত্র ব্রহ্ম সত্য বলিয়! প্রতীতি জম্মে। আমার 
আপত্তি নাই, আশঙ্কা আছে । বস্তত; অনর্থক প্রলাপ বাকোর 
হ্যায় *ইহ] নাই এই সকল অলীক ইত্যাদি বাক্য উচ্চারণ করিলে 
ব। সাংসারিক মনের দ্বারা চিন্তা করিলে দৃশ্যবোধরূপ ব্যাধির 
শাস্তি হয় না। অধিকন্ত রদ্ধি গাপ্ত হয়। কেননা এ সকল মৌখিক 
বাক্য মানপসিক বিক্ষেপের জনক | তর্কের আতিশয্যে, তার্থ মেবায়ও 
নিয়মাদির অনুষ্ঠানে, এই সত্যবৎ প্রতীয়মান জগৎকে তুচ্ছ কর যায় 
না। যিনি আত্মপরিচিত তিনি জগৎকে উপেক্ষা করিয়া চলিয়া 
যান। বুদ্ধি পূর্বক মনের একাগ্রতাই নিশ্চয়াত্মক চ্ভানের কারণ । 
কাল্পনিক বিষয় বদি বুদ্ধি পূর্বক নিশ্চমাত্মক জ্ঞানে পরিণত হয়, 
তবে বুদ্ধির কার্ধযই স্বীকার করিতে হয়। রজ্জ্ুতে সর্প জ্ঞান হঠাৎ 
মনে দ্বার হয় | বখন বুদ্ধি পূর্বক আলোচিত হইয়! পুনশ্চ রজ্দ্রূপে 
পধ্যবসিত হইল ; সে সময় সে সর্প কোথায় গেল? তাহার কেহ 
সন্ধান করে না। সেই সর্পের বাসস্থান কোথায় ? সেই স্থলেই জান! 
উচিৎ ইহা! কাল্পনিক, বুদ্ধিপূর্ববক মন পরিচালিত হয় নাই বলিয়। সর্পের 
উৎপতি হইয়াছিল। এক্ষণে বুদ্ধিপরিচালিত মনের...দ্বারা এ সর্প জ্ঞান 
নিৰৃত্ধি হইয়াছে । সুতরাং মিথ্যা; কিন্তু এ মিখ্যা তাংকালিক সত্য হুইয়! 
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ভীতি উৎপাদন করিয়াছিল । এ স্থলে দেখা যাইতেছে মিথ্যার ক্রিয়া 
আছে। এবং এ ক্রিয়ার ফল আছে। অলীক বা নিক্ষল নহে। পর 
ব্রন্গে জীব ও জড়ের কল্পন। তত্রপই হয়| 
যে বিষয় তত বুদ্ধি পূর্বক চিন্তা করা যায় তাহ! অনায়াসে দৃষ্ট হয় 
ইহ। সত্যই হউক আর মিথ্যাই হউক। বুদ্ধি নিশ্চয়াত্মিক! হইলেও সন্ত্রস্ত 
নহে। সেই জন্য সত্য ও মিথ্যা সকলের নিকট একরূপ নহে। যে 
বিষয় আমার নিকট সত্য, হয়ত তোমার নিকট মিথ্যা, ইহ] সর্বদাই 
হয়। কল্পনা, বুদ্ধিপূর্ববক নিম্চয়াত্বক জ্ঞানে পরিণত হইলেই 
সত্য হইয়া উঠে। এবং সত্যবহ প্রতীয়মান হয় । পুনশ্চ সন্দেহ 
উপস্থিত হয় ন। এবং বিচারে প্ররত্তি জন্মে না। ইহাকেই ব্যক্তিগত 
সত্য বা মিথা। জ্ঞান কহে । জীবে ঈশ্বর কল্পনা এইরূপ জ্ঞানের 
অধীন। সত্য ও মিথ্য। দেশ কাল এবং পাত্রাধীন বলিয়া একমাত্র 
ঈশ্বরকেই সত্য বল! যায়, অন্য সকল বস্তই মিথ্যা | বস্ততঃ প্রতাক্ষেরই 
নামান্তর সত্য, প্রত্যক্ষের প্রকারভেদে নত্যেরও প্রকারভেদ অনি- 
বার্ধ্য । শান্ত্রকার বলিয়াছেন জীবাত্মাকে কেহ কেহ আশ্চর্যাবৎ দর্শন 
করেন, কেছ বা আশ্চর্যভাবে বর্ণন করেন, কেহব। আশ্চর্ধ্য হইয়। 
উহার তত্ব শ্রবণ করেন, আবার অধিকাংশ লোক এইসকল পর্যযালো- 
চনা দ্বারাও কিছুই বুঝিতে পারে ন1। 
কোন দার্শনিক বলেন--যে যাহার অন্তর্যামী হয়, দেই তাহার 
শরীর বলিয়া! পরিগণিত হয়। ভৌতিক দেহের অন্তর্ধামী জীব 
বলিয়। এই দেহ তাহার শরীর। সেইরূপ জীবের অন্তর্যামী ঈশ্বর 
সুতরাং জীব ঈশ্বরের শরীর । অন্তর্যামী অর্থে অন্তরের ভাবৰবেত্র। | 
সমটি শক্তি যদি ব্যষ্টিভূত হয়, তাহ হইলে অন্তর্ধামী হইতে পারে। 
এই শক্তি সাধনার বলেও জন্মে, তাহার প্রমাণ বেদান্ত এবং পুরাণ'- 
দিতে আছে। যে ব্যক্তি এইরূপ দাধনায় নিদ্ধিলাভ করিয়াছেন 
তিনিই কি ঈশ্বর? মনৌগত ভাৰ অনেক সময় বুদ্ধি ছারা স্ুলতঃ 
অবগত হইতে পারে। অতএব এই যুক্তি গ্রাহ হইবে কি 
প্রকারে । বদি ইহাই বল, সমষ্টির অন্তর্ধামী ঈশ্বর ভিন হয় না. 
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এঁ শক্তি কোনও জীবে নাই। ইহা স্বীকার করিলেও জীবের শরীর 
ঈশ্বর কি প্রকারে হইবেন । 

অন্যপক্ষে অন্তর মধ্যে যে খবদ্থিতি করে তাহাকেই বুঝা 
দেহের অন্তরে সুন্মম শরীরাধিষিত আত্মাই বাস করে। অন্তর্যামীশ্বরঃ 
সাক্ষাৎ এরূপ প্রয়োগ কোথাও হয়। সাক্ষাৎ ঈশ্বর অন্ত 
ষামী, সে স্থলে কোন সন্দেহ নাই। ঈশ্বরের শরীর জীব ইহ। 
সঙ্গত হইল না, বরং ৫গীরব প্রকাশ পায় । যখন ঈশ্বরকে সর্বব” 
বোধের কর্তারপে জান। যায়, তখনই ঈশ্বর আমাদের বিদিত হন। 
ইহার শরীর নাই এবং তিনি কাহারও শবীর নহেন। 

বেদ, সকল জ্ঞানের আশ্রয় এবং আপৌরুষেয় । তর্কের দ্বারা বা 
মনুষ্য বুদ্ধির আলোচনায় যে জ্ঞান হয় তাহা বেদ নিহিত জ্ঞান 
নহে। বর্ম্মনিষ্ঠজ্ঞানই বৈদিক । বেদ বলিয়াছেন-___“মন্ত্র ব্রাহ্মণয়ে। 
বেদ নাম ধ্যেয়ম* পুবাকালে ব্রহ্ম, জ্ঞান, বিদ্যা, ও বেদ, অভিন্নছিল। 
অনন্তর ব্রাঙ্মণকালে খগ,, যজুঃ ও সাম অর্থাশড পদ্ভ গদ্য ও গীতিমন্ত্ 
সকল বেদ সাব্যস্ত হয়। তৎপরে আপস্তম্বের সময় স্ুত্রকাল। 
ব্রাহ্মণ সমস্ত, স্ুত্রকালে বেদ বলিয়া স্বীকৃত হইল। তাহার পর 
স্মৃতিকালে, ব্রাহ্মণ ও মন্ত্র, এতছুভয়কে বেদ বলিয়! স্থির হইলেও 
সুত্র গ্রন্থগুলি ও বেদের হ্যায় মহামান্য বলিয়৷ শ্বীকৃত হইতে আরম্ত 
হয়। সুতরাং এখনও ভাগছয়ে বিভক্ত বেদ স্বীকার, শান্ত্র সঙ্গত 
স্ঠাষ্য । স্মুত্রাদ্দির বচনও শ্রুতি বলিয়। প্রতিপন্ন করা যায়। কলতঃ 
উপস্থিত সময়ে বেদ বলিলে, মন্ত্রভাগ অর্থাৎ সংহিতাগুলি ও ব্রাহ্মণ 
ভাগ, নর্থা ব্র/ঙ্ষণও অনুক্রাহ্মণগুলি, এবং নুত্রভাগ বলিলে, শ্রোতও 
গুহা দ্বিবিধ কল্প গ্রন্থ বেদ শব্দে বুবিতে হইবে | অন্য কোন পুস্তকই 
বেদ নহে। শ্রুতি অর্থে যদি শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা পরম্পরাগত বলিয়া 
বেদান্ত ও দর্শনকারগণ শ্রুতিশব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহা 
হইলে আমার বলিবার কিছুই নাই | কিন্তু শ্রতিরেব গরীয়সী 
বলিয়া মীমাংসাও আছে, ইহাতে সন্দেহ দূর হইলেও যদি বেদের 
দোহাই দিবার জন্ শ্রুতি শব বাবার করিয়া থাকেন তবে বিতর্ক 
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আছে । যাস্থাতে গল্পচ্ছলে বা পোষকতা হেতু ষে কোন বিষয় 
বর্ণিত হইয়াছে তাগ্াকে শ্রুতিবলা অম্ঠায়, কারণ উহা বেদ নহে, 
পুরণার্দির অঙ্গ বিশেষ । “কম্মচোদন! ব্রাহ্মণানি” (শত ১, ১, ২, ২) 
যে সকল বাকো অন্রিষ্টোমার্দি কর্মের বিধান আছে, সেই সমস্ত 
বৈদিক বাক্যকে ব্রাঙ্গীণ বুলে । বেদভাগকে মন্ত্র বলে, “অতোহন্তে 
মন্ত্রাঃত খগ্‌, যজজুঃঃ অধর্বব সমস্তই মন্ত্রভাগ | তবে গুরুষভুঃতে 
কিছু ব্রাহ্মণ আছে । কৃষ্বজুঃর মন্ত্রই' অধিক, কিন্তু ব্রাহ্মণও 
একেবারে কম নহে । তাগ্ডামহাত্রাহ্ষণের প্রথম দুই অধ্যায়ে বন্চ 
মন্ত্র দৃষ্ট হয়। বেদের কোন স্থানে কোন মন্ত্রে জীবকে ঈশ্বর 
বা ঈশ্বরকে জীৰ বলিয়৷ বর্ণিত হয় নাই । কোথা হইতে দার্শনিক- 
গণ এত শ্রুত্তি সংগ্রহ করিয়াছেন ॥। বিরুদ্ধ মতাবলন্বীরও শ্রুতি 
আছে। বেদাস্তকারের ত শ্রুতির অভাব হইবেই না। শ্রুতিতে 
যে, মায়া, অবিদ্যা, নিয়তি, মোহিনী, প্রতি, বাসনা, প্রভৃতির 
উল্লেখ আছে, এই সমুদ্বায় তদন্য নহে। শ্রীভগবানের ইচ্ছাকেই 
এ সকল নাম দিয়াছেন । প্রাপঞ্চ অর্থে পঞ্চ ভৌতিক । পূর্ণপ্রজ্ঞ 
দর্শন বলেন--জীবেশ্বরভেদ, জড়েশ্বরতভেদ, জভজীবভেদ, জীবগণের 
পরস্পরভেদ, জড়পদার্থের পরস্পর ভেদ ইহাই প্রপঞ্চ। 
বোধ হয় ত্রিরৎকরণ বা পঞ্চীকরণ প্রপঞ্চেরই অর্থ। সদানন্দযতি 
বলেন- ত্রিরতৎকরণশ্রতেত পঞ্ধীকরণস্যাপুয পলক্ষণার্থহাৎ” অর্থাৎ 
ত্রিবৎ থাকিলেও পব্ধীকরণ বুঝিতে হইবে । প্রতোক ভূতকে 
দুই খণ্ডে বিভক্ত করিয়া, ইহার এক এক ভাগকে আবার 
প্রথমোক্ত অপর ভূতের প্রত্যেক অদ্ধ খণ্ডের হিত মিশ্রিত করিলেই 
'পঞ্চীকৃত সিদ্ধ হইল। পঞ্চীরুত অবস্থা এক একটার অর্ধাংশ 
অপর চারি ভূতের দুই আনা করিয়। অদ্ধাংশযোগে আকাশাদি 
এক একটা স্থুল ভূতের উৎপত্তি হয়। এই বিষয় আমাদের সহজ 
বোধ্য নছে। 

নিত্য অনিত্য বস্ত্র বিবেকও সাধনা দ্বারা পব্রন্মৈব নিত্যং বস্ত 
'ততোহম্বদখিলম্নিত্যমিতি বিবেচনং” ব্রহ্মজ্ঞান জন্মিলে ব্রক্ষই 


স্তি ও বরন্াছৈত। ৩ 


সত্য অন্য সমস্তই মিথ্যা এইরূপ সাধকের প্রত্যয় হইতে পারে। কিন্ত 
বস্ততঃ প্রপঞ্চের নিরত্তি সম্ভব নহে। বস্তুখাপন হেতু সর্পক্ঞান 
হইলেও রজ্জুত্বের হানি হয় না। ভ্রষ্টার জ্ঞানানুযায়ী দৃশ্য বস্ত 
বিপর্যান্ত হয় ন এবং দ্রষ্টা ও দৃশ্ট্যের সহিত এরূপ কোন সম্বন্ধ নাই। 

“তম্তযত্বং” এই বাক্যে জীব উশ্বরের সেবক এই অর্থই বুঝায়। 
জীব ও ঈশ্বরে অভে্দ এরূপ ইহার তাৎপর্ধযা নহে। ভূত, ইন্জিয়, 
ও দেবতা এই ত্রিবিধ শ্ৃষ্টি নশ্বর | ঈশ্বর ও জীব সেবা সেবক । 
যাহার! জীব ও ঈশ্বরের অভেদ চিন্তাকে উপাসনা বলেন এবং এরূপ 
উপাসনা! করেন, তাহাদের পরকালে কিছুমাক্্র ইষ্ট সিদ্ধির সম্ভাবন! 
থাঁকে না, প্রভাত ঘোর নরকের কারণ হয় | পক্ষান্তরে “জমি 
জানি না” এইরূপ বাক্যে জ্ভানভাবেরই বোধ হয় | অদ্বৈতবাদী দিগের 
ভাবরূপ অবিচার বোধ হয় না। অবিদ্ভা এক প্রকার অলীক পদার্থ 
সন্দেহ নাই। 

দেখ শিশু ভূমিষ্ঠ হইলে তাহাকে অজ্ঞানাচ্ছন্ন দেখা যায় । যর্দি 
জীব ঈশ্বর হইত তাহা হইলে কোন অবস্থায় জীব জ্ঞান হারাইত ন1। 
যেহেতু ঈশ্বর জ্ঞানম্বরূপ, ইহা বেদে উক্ত হইয়াছে । আলোক 
আশ্রয় করিয়া অন্ধকার কখনই থাকিতে পারে না। উৎপত্বিমৎ 
দ্রব্যের গুণও উৎপন্ভতিমৎ তাহার সংশয় নাই । কিন্ত্র ঈশ্বরের জ্ঞান 
উত্পত্তিমত্ড নহে। তীহার জ্ঞানের উৎপত্তি অভাব ও নাশ নাই । 
তাহার জ্ঞান অবিকৃত, এবং তিনিই জ্ঞান দ্বরূপ। অজ্ঞান তাহার 
স্কট গুধময়পদার্থ, কিন্তু অজ্ঞান তাহাকে আশ্রয় করে না। এবং 
জীব ঈশ্বর নহে। ঈশ্বর উৎপত্তি ও বিনাশ যুক্ত নহে, তিনি 
সব্র্বদ। সব্ধবত্র সমভাবে বিদ্ধমান। ঈশ্বর যৌগিক জ্ঞানে জ্ঞানবান্‌ 
নহেন। জীব যৌগিক জ্ঞান সম্পন্ন, তাহাও ক্ষণিক ও বিদ্যুত । 
বেদাস্তকারের মতে আত্মা এক ॥ কারণ আকাশ এক, যেহেতু 
আকাশের শব্দসমবারিত্ব কারণ অভিন্ন, সুতরাং সখ, ছুঃখাদির 
উৎপাদকত্ব অভিন্ন বলিয়া! আত্মা, ভিন্ন ও এক । দ্বিতীয় যুক্তি. 
যেমন নিমিত্ত ও সমবায়ী কারণ ভেদে বিভিন্ন সছানে, উৎপন্ন হয়, মুখ 


৩৩ গ্ীনিত্যানন্দ বংশবল্লী । 


দুঃখ ও সেইরূপ বিভিন্ন দেহে উৎপন্ন না হইবে কেন। সুতরাং 
আত্মা নিশ্চয় এক । 

আমি তাহ! বুঝিতে হ্বীকার করিতে পারি, কেবল একটু আট্কায়। 
আত্মা এক হইলে সুখ ছুঃখ জন্মস্থত্যু স্বর্গ নরকার্দির ভেদ থাকে ন1। 
একদেছে সেই সর্বেবেরধন নীলমণি পাপ করে, আবার অন্ত শরীরের 
আশ্রয়ে পুণাকরে । এক শরীরের ধংস ও অপর শরীরের উৎপত্তি 
হয়। জিজ্ভাসা করি? তখন সেই একই জাত্ম! পরলোকে স্বর্গভোগী 
না নরক ভোগী, ইহলোকে সে জীবিত ন৷ স্বৃত ১ কিছুই মূর্খদের 
মোটাবুদ্ধি বুঝে ন7া॥ আত্মা একই হইলে একের স্বৃতাতে জগতগুদ্ধ 
মরিত ইহ! বরং বুঝাধায়। যদি বল ভিন্ন ভিন্ন মন বলিয়া এই ভেদ 
ব্যবস্থ। সম্পন্ন হয়। তাহাও কেমন কেমন? কেন না এককর্তী, 
নানা মনঃসংযোগে নানা উপায় । আমি বখন সুখী অন্তে তখন ছুঃখী 
এ বিপর্যয় যে দেখিতেছি । আমি জীবিত অন্যে মৃত । এই বৈষম্য 
হেতু আত্মার অনেকত্ব প্রতিপাদিত হইতেছে । আত্মার একত্র, 
কল্পনাপ্রস্ুত ব্যাপার মাত্র । ইহাই সরলব্যাখ্য। । আহ্তগণ জীবের 
অনেকত্ব স্বীকার করেন। ইহার! বলেন জীব ফলভোগের নিমিত্ত 
উপায় অনুষ্ঠান করে। উপায় কর্তা যে আত্মা, সে যদ্দি কলভোগ 
কালে না থাকে, তবে একের ফল ভোগের নিমিত্ব অপরের প্ররৃস্ি 
কি প্রকারে হইবে। ইত্যাকার বহুযুক্তি ও প্রমাণ দ্বার! প্রতিপন্ন 
করিয়াছেন | এইমতে জীবের পরিমাণ দেহ সদৃশ । তাহ! হইলে 
গজ পিপীলিকাদি যে যে শরীর প্রাণ্ড হইয়াছে, তাহাকে সেই শরীর 
পুনঃ পুনঃ মহাপ্রলয় কাল পধ্যস্ত প্রাপ্ত হইতে হইবে । এই অনুমানে 
কর্মফল নিরর€৫থক হইয়া পড়ে । অন্ত পক্ষে চেতনার জাতি স্বীকার 
করিতে হয়। পিপীলিকার আত্মা গজশরীরে বা গজাদির আত্মা 
পিলীলিক। বা পরাবভাদি ক্ষুদ্র পক্ষিদেহে পর্য্যাণ্ড হয় না ॥ বস্ততঃ 
চেতন কোন জীবের শারীরিক সামর্ঘের কারণ নছে। চেতনা 
সকল দেহে সমভাবে অতি সুক্্স আকারে বর্তমান রহিয়াছে । সামর্থ্য 
. সমাধান, চেতনার গুণ নছে। জীবদেহ সঙ্জীব রাখাম্গাজ্জ চেতনার 


হাটি ও অক্গাতধেভ / ". ৩৭, 
কার্য্য বা গুণ । শরীরান্ায়ী খান্ভবিশেষের দ্বারা শরীরের পুষ্টি 
হইলে বলাধান করে। এইজন্য জীববিশেষে খাস্তেরও বিশেষ 
আছে। যে জীবে যেরূপ সামর্থের প্রয়োজন সেইরূপ খাই তাহার 
পক্ষে নির্দিষ্ট করিয়াছেন। এবং এ নকল দ্রব্য আহার করিবার 
উপযোগী দস্তাদিও প্রদত্ত হইয়াছে । চেতনা বলবান্‌ বা ছুর্বল নহে। 
সেইজন্য চেতনার কর্তৃত্ব স্বীকার করেন না। যাহার সন্কোচ বিস্তার 
আছে, তাহার বিকারও আছে । বিকারী পদার্থ জনিত্য । নুতরাৎ 
জীব অনিত্য হইয়া পড়ে । 

কোন কোন লোক পুত্রকে আত্মা বলে। ইহার শ্রুতি ও যুক্তি 
দেখান। চার্ধাক স্থূল শরীরকেই আত্মা বলিয়া, শ্রুতি ও যুক্তি 
দেখান । আবার ইন্ড্িরকে আত্মা বলিতে ছাড়েন নাই । তাহাতেও 
শ্র্তর অভাব নাই। কেহ প্রাণকে আত্মা বলেন, তাহারও শ্রুতি 
আছে । যখন প্রাণের অভাবে ইন্জ্রিয়ের অভাব হয় তবে প্রাণ কেনন! 
আত্ম হইবে। বৌদ্ধেরা বুদ্ধিকে আত্মা বলেন, ইহারও শ্রুতি 
আছে। আবার প্রভাকর-অজ্ঞানকে আত্মা বলেন শ্রুতি সঙ্গে সঙ্গে 
গ্রস্তত। নুযুর্তি কালে অজ্ঞানে বুদ্ধি প্রভৃতির যখন লয় হয় এবং 
আমি অজ্ঞ আমি জ্ঞানী এইরূপ অন্ুভবহেতু অজ্ঞান-_নিশ্চয় 
আত্মা হইবে। 

মীমাংসাও ভট্টমতাবলম্বিগণ প্রমাণ করেন যে, অজ্ঞান সমষ্টি দ্বার! 
উপহিত চৈতন্য, অর্থাৎ ঈশ্বর চৈতন্য, আত্ম! | “প্রজ্ঞান ঘন এবানন্দময় 
আত্মেত্যাদদি শ্রুতে:” এইরূপ প্রমাণ দেখাইয়। বলেন যে সুধুগ্ডিতে 
সমস্ত লীন হইলেও অজ্ঞানোপহিত চৈতন্তের স্বপগরকাশ থাকে । এবং 
অনুভব করে “আমি আমাকে জানি না” অজ্ঞানোপহিত্ত চৈতত্যই 
আত্মা। কোন বৌদ্ধ শুন্তকেও আত্মা বলিতে ছাড়েন নাই । তাহারও 
শ্রুতি প্রমাণ দেয় “জগৎ পূর্বেও অসংছিল” ॥ এই যুক্তিদ্বারা৷ বলে, 
নুযুপ্তিকালে সমস্তের অভাব হয়। এই নুখ্ডোখিত ব্যক্ির জান 
হয় যে, নুযুগ্ডিকালে আমার অভাব হইয়াছিল । এই অনুভব হেতু 
সাস্বাকে শুম্ বলেন | 


৩৮ শ্রীনিত্যানন্দ বংশবল্লী। 


এই প্রকার নানারপ অনুমানের বশবর্তী হইয়া দার্শনিকগণ নান! 
অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। অল্লসংখ্যক জীব ও ঈশ্বর এক ম্বীকার 
করিলেও বহুসংখাক পণ্ডিত, জীব ও ঈশ্বরের বহু প্রমাণ ও যুক্তি দ্বারা 
পুথকত্ব স্থাপন করিয়াছেন । মহষি কণাদোক্ত জীব ঈশ্বর ভেদ পাঠ 
করিলে অন্তঃকরণে শ্রদ্ধা জন্মে এবং সন্দেহ বিদুরিত হয়। 
স্থগৌরব ভয়ে স্বলতঃ-_ 
মহর্ষির মতে-_মন যাহার দ্বার! পরিচালিত হয় তিনিই আত্মা। 
আত্মা জ্ঞানবান্‌ অন্য সকল বস্তুই জড | সেই আত্মা দ্বিবিধ জীব ও 
ঈশ্বর বা পরমাত্মা ও জীবাত্ম। । জীবাত্বা নানা, কিন্তু ঈশ্বর এক । 
জীবের জ্ঞান উৎপত্তিবিনাশযুক্ত । ঈশ্বরের জ্ঞান অবিনশ্বর । 
ক্ষতস্ান পুরণ করা আত্মারই কাধ্য । কেবল জ্ঞানদ্বার আত্মার 
অনুমান করা যায় তাহ! নতে । প্রাণাদি ক্রিয়া ও মাস্সার অনুমাপক। 
প্রাণ বায়ুর কার্য শ্বাস প্রশ্বাস, অপান বায়ুর কাধ্য মলত্যাগাদি, যাহার 
প্রযত্তে সম্পন্ন হয় তিনিই আত্মা । বায়ু স্বাভাবিক বক্রগতি কিন্তু 
প্রাণ বায়ুব ক্রিয়া উদ্ধী এবং অধোগতি। বায়ুর এই স্বভাব বিপ্যয় 
বিনা পরাতে হয় । ইহা প্রতাক্ষতঃ না বুঝিতে পারিলেও গ্রযত্ব 
ষেআছে ইহ! মানস গ্রাত্যক্ষে নিশ্চয় হয়। নতুবা এরূপ বিপধ্যয় 
ঘটিতে পারে না। এই প্রযত্বদম্পন্ন বস্তই আত্মা। এইরূপ 
শারীরিক কার্য মাত্রেই প্রযত্র দেখা যায়। ক্ষতস্থান পূরণ জীবিতের 
কাক্ষণ। মন যাহার প্রেরণায় বিষয় বিশেষে নিবিষ্ট হয়, তিনিই 
আত্মা। মনে কর, অশ্ররস পুব্বে ভোজন করিয়াছিলাম । সময়াস্তরে 
দেই ফল হস্তে পাইলে জিহবা আদ্র হয়। ইহ! লোভপ্রাযুক্ত, লোভ 
এ অম্প রসের জ্ঞান মুলক । এরূপ জ্ঞান অনুমানমূলক । যেহেতু 
এঁ সময় রসের প্রত্যক্ষ নাই । অনুমান করিতে হুইলে ব্যাপ্ডি জ্ঞানের 
প্রয়োজন । এই জ্ঞানরূপইচ্ছার অপর একটা স্থির বস্তু আছে, 
তাহাই আত্মা । সুখ, দুঃখ, ইচ্ছ') দ্বেষ এবং অন্যান্ত প্রধত্ধের ধিনি 
আশ্রয় তিনিই আত্মা । যে বস্তুকে লক্ষ করিয়া “আমি” এই বাক্য 
 শ্রয়োগ করে, আমি সুখী আমি দুঃখী এইরূপে যাহার প্রত্যক্ষ সিদ্ধ 


ব্যাণ্ডি। ৩$ 


হয় তিনিই আত্মা। মনে কর কাহারও পুত্র মরিয়াছে, এবং সেই 
স্ৃতপুত্রের নামোল্লেখ পুর্ববক তাহার শরীর ক্রোডে করিয়। ক্রন্দন 
করিতেছে ওরে অপুর্ব তুই কোথা গেলি? এই বিলাপের কারণ 
অপুর্ব কৃষ্ণের দেহ নহে । কারণ দেহ তাহার ক্রোড়ে বিষ্যামান। 
স্থতরাং সম্বন্ধ বিশিষ্ট আত্মাই এরপস্থলে* অপুবর্ব কুফর অর্থ। 
ইহাই মুখা অর্থ। পক্ষাস্তরে অপূর্বরুষ্ণ গৃহে যাইতেছে, এই প্রয়োগ 
গৌণার্থ বাচক। অভ “অর্থাৎ আমি তুমি” এইরূপ প্রত্যয় আত্ম 
ভিন্ন অন্যন্র নাই | জন্মান্কের শরীর প্রত্যক্ষ ভিন্ন ও “অহং” এইরূপ 
জ্ঞান জন্মে । বিশেষত; শরীরে ইন্দ্রিয় সংযোগ ভিন্ন “আমিসুখী 
এরূপ অনুভব যে হয় না তাহাও নহে । স্বতরাং *“অহং” শরীর ভিন্ন । 
প্রমাণ স্থলে সকলেই আপন মতের পোষকতা হেতু শ্রুতির উল্লেখ 
করেন। যিনি ভ্রান্ত তিনিও শ্রুতির দোহাই দেন, নচেৎ কেহ বিশ্বাস 
করিবেন না। বেদাম্তকার ও আত্মার একত্বপ্রমাণহেতু শ্রুতি 
আয়োজন করিয়া রাখিয়াছেন। কিন্ত প্রকৃত অথব। মুখ্য অর্থে 
প্রয়োগ করেন নাই । 

বৈশেষিক বলেন, মেই সকল শ্রতি অন্যভাবের । পরং যাহ 
যোগ্য, প্রকুতপক্ষে যাহার মুখা অর্থ আছে, সেই আুতিতে আত্মার 
অনেকতভ্বই বলিয়াছেন। যাহা বন্থতঃ এক, তাহাকে দ্বই বল। যায় না। 
পরন্ত্ব যাহ! অনেক, তাহাকে এক বলা ব্যবহার আছে। যে স্থলে 
জাতির একত্ব লইয়া বল যায়, সে স্থলে “ত্রাঙ্গণ এক” এই বাকো 
লক্ষ কোটা অর্থাৎ সমস্ত ব্রাঙ্গণকেই বুঝায় । সেইরূপ আত্মার 
একজাতীয়ত্ব লইয়াই একত্ব উক্ত হইয়াছে । আর যেস্থলে “দ্ধেত্রক্ষণী” 
“চেতনাং শ্রুতিতে সংখ্যার নির্দেশ আছে, তদ্দার। স্পষ্ট জাত্মার 
অনেকত্ব সিদ্ধ হইতেছে । 


তিতা নতি 


ব্যাপ্তি । 
ব্যাপ্তি শ্রীতগবানের একটি এশ্বর্য বিশেষ । সর্ববত্রশ্থিতিকেই 
পরিপুষ্ঠ ব্যাপ্তি বলে। ঈশ্বর ভিন্ন কোন তত্বই পরিপুষ্ট ব্যাপক নহে । 


৪৪ প্রীনিত্যানন্দ বংশবল্পী । 


এইরপ ব্যাপ্যব্যাপক সম্বন্ধ উভয় নিষ্ঠও নহে । সুন্ষম এবং দুল পঞ্চ- 
মহাভূতের ব্যাপ্তি লীমাবদ্ধ । পরিপুষ্টব্যা্ডি অসীম । জলচর পক্ষি- 
সকল যেমন জলে আদ্র হয় না, সেইরূপ ঈশ্বরের পরিপুষ্টব্যাঞ্ডি 
কোন তত্বে লিগ্ত হয় না। এইরূপ ব্যাপক মুক্ত বা বদ্ধ নহে । আশ্রয় 
বা আশ্রিত নহে | কোন গুণ দোষে আকৃষ্টও হন না। যেমন আগ্রি 
একস্থানে ভীষণ রূপে দৃষ্ট হইলেও, বস্ত মাত্রের অস্তরস্থ অংশবিশেষের 
হানিজনক হয় না। তজ্রপ ঈশ্বর সর্ববব্যাপক হইলেও তাহার স্বরূপের 
অভাব হয় না। তবে অগ্নি যেমন শক্তিনিয়োগে সমস্ত বস্তু হইতে 
প্রকাশ পায়, ইহ! সেরূপ নহে, বা অতিব্যাপ্তিদোষে দৃষিতও নহে। 
কোন প্রকার জীব ও জড় শক্তি, অর্থাত উত্তাপ, আলোক, চুম্বুক বা 
বৈদ্যুতিকাদি দ্বারা, বা! তদ্বং ইহ। প্রকাশ হয় না । তাহার কারণ ঈশ্বরের 
পরিপুষ্ট ব্যাপ্তি সম ও নিলিগ্ত। কোন বস্ততে কোন দ্রব্য বিশেষের 
তদাত্মভাব না থাকিলে, সেই বস্তু হইতে এরূপে এ শক্তির বিকাশ হয় 
না। যেমন দুইটী কাচ দণ্ড বা লৌহ দণ্ড ঘর্ষণে-বৈছ্যাতিক শক্তিলাভ 
করা যায় না । কিন্তু দুইটী কান্টে ঘর্ষণ করিলে অগ্নি উৎপন্ন হয়। তথা 
চ শ্রুতি:-- ১। ১৩।৪ 1১1৩1 ৪81 ৩৪। 

॥ ও ॥ পূর্ণাৎ পুর্ণমাদায় পুর্ণ মেবাবশিষ্যতে ॥ ও ॥ (আচিকম্) 
তিনি ব্বয়ৎ আমাদের প্রত্যক্ষের অবিষয় হেতু, ব্যাপকত্ব ও অপ্রত্যক্ষ। 
এইরূপ ব্যাপ্তি জন্য জীবের ঈশরত্ব সিদ্ধ হয় না। কিন্বা ঈশ্বরেরও 
জীবত্ব হয় না। তাহার পরিপুষ্ট ব্যাপ্তি সব্ধত্র বিদ্যমান রহিয়াছে 
এই ব্যাপ্তি হেতু জীব সংপদার্থ। জীবকে অসং বলিলেও কাহারও 
কোন ক্ষতি হয় না। যেহেতু সমস্ত মহাপ্রলয় কাল পর্যন্ত স্থায়ী । 
এই সময়ের মধ্যেই কণ্মফল, পরলোক, বিধি নিষেধাদি সমস্তেরই চিন্ত! 
করিতে হয় । জীবের পক্ষে ক্ষণিক দ্ঃখও অসহ্য । কল্পাস্তের কথাই 
নাই । জীব ঈশ্বর হউন, আর ঈশ্বরই জীব হউন,জীব মিথ্যা ৰা সত্যই 
হউন ? প্রঙ্গ্য়কালে সমস্ত তাহাতেই আকৃষ্ট হইয়! লয় হইবে । ইহাতে 
আর সন্দেহ মাত্র নাই। ইহাকেই মহাপ্রলয় বলে । খণ্ড প্রলয়, 
সকলের প্রত্যক্ষ বিষয়, ইহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন | 


. জঠি ও ছায়া__দপর্ণে উভূত রূপই এতিবিঘ্িত হয় ॥ . জড় বা 
শক্তিসন্বন্ধ গ্রতিবিষ্বে নাই | যখন প্রতিবিস্িত হয় তখনও দর্পণের 
বা! পারদের তদাত্বভাবে উহা! থাকে না। ইহা জড় শক্তি ছ্থারা 
সম্পন্ন হয়, আলোক শক্তিই ইহার প্রধান কারণ। আলোক বাধা. 
প্রাপ্ত না হইলে প্রকাশ পায় না; দর্পণ" সাহায্যে বাধাপ্রাপ্ত হয়, 
স্বচ্ছ বস্তুতে বাধা প্রাপ্তির কারণেই প্রতিবিস্ব পড়ে। ঈশ্বর ব্যাপ্তি, 
উপমেয় নহে । উপমার উভয়নিষ্ঠসাদৃশ্যসম্বন্ধ থাকিলে উপমের.. 
হয়, নতুবা নহে | “উপ” অর্থে এস্থলে, “অনুগতি” বা “পশ্চান্ডাব* । 
তর্ক স্থলে তর্কই হয় বুঝা! যায় না। বুঝিবার চেষ্টা ও তর্কে বিস্তর 
প্রতেদ। তবে এই বিষয় বাক্যে বুঝিলেও বুদ্ধির অবিষয় । কর্ম্মানিষ্ঠ 
জ্ঞানই বুঝিবার একমাত্র উপায়। 

দেখ-_-যে দৃষ্ট অর্থ ( সাধন্ম্য বার ) অনুভভূভ অর্থের বোধ হয়, 
সেই বোধোপকাররূপফলের প্রাদানকারী বিষয়কে দৃষ্টান্ত বলে। 
দৃষ্টান্ত ব্যতীত অপূর্ব অর্থের বোধ হয় না। লনমুদায় দৃষ্টান্ত, কারণ 
সম্বলিত । কেবল সেই জ্ঞেয় পরমার্থ সত্য পদার্থ কারণ বিহীন ও 
নিত্য । কেবল ঈশ্বর ব্যতীত সমস্ত উপমান-_-উপমেয় পদার্থের 
কাধ্যকারণভাব বিদ্যমান আছে। উশ্বর তত্ব বুঝাইবার যে সকল 
দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হয়, তাহা এই জগতের অন্তভূক্ত হইয়1 পড়ে । স্ৃতরাং, 
তাহার দ্বার পরিচ্ছাররূপ বোধগম্য হয় না। যখন ঈশ্বর নিরাকার, 
তখন নাকার দৃষ্টান্ত কিরূপে সঙ্গত হইবে? তবে কর্ম্মনিষ্ঠ জ্ঞান 
দ্বার বোধগম্য হয়। রী 

বস্ততঃ কার্য্যকারণ ও সহকারিকারণ তাহাতেই আছে ও থাকিবে । 
কার্য কারণের অভেদ জ্ঞানই মুক্তি। নচেৎ কিছুতেই জ্ঞানলাভ হয় না! 


ধর্ম ও কন্মফল। 


ফলশালিত্বং কর্মত্বং ৷ 


ঈশ্বরবাণীর উপর সকল সম্প্রদায়ের ধণ্রের ভিত্তি স্থাপিত। 
সকলেই আপন আপন শাস্ত্রকে ঈশ্বর বাক্য বলে আমাদের বেদ 


৪২, ীনিত্যানন্দ বংশবললী। 


ঈশ্বরের নিশ্বাস হইতে উৎপন্ন । ঈশ্বর বাক্য বলিয়া মনীষিগণ আপন 
আপন ধর্মশান্্রানুদারে এরূপ আচরণ করিয়া আমিতেছেন। এ সকল 
ঈশ্বর বাণী হইলেও পরস্পর বিরোধী | কিন্তু ইশ্বর এক, ইহা সকল 
সম্প্রদায়ের স্বীকৃত বিষয় । ইহার কারণ কি? 

“সাধক* সাধন কর্তা, যে সাধন করে| “সাধন” যাহা সাধনার 
সহায়, অর্থাৎ করণ কারক। “নাধ্য” যাহা সাধনীয়। “সাধ্যতা” 
সাধ্যনিষ্ঠ ধন । এই সমস্তই অবিরোধী । অর্থাৎ সকল সম্প্রদায়ের 
সমান। তবে পরস্পর আচার ও ব্যবহার এবং সামাঞ্জিক নিয়ম 
সকল বিরোধী | ইহাই প্রকৃত কথ!। 

যেমন__কুকি, গারো, হাউলং, বনযোগী, ক্ষমি, মোরুং ইত্যাদি 
অমত্য জাতির সহিত বিশেষ বিরোধ দুষ্ট হইলেও, সত্য, দান, ক্ষমা, 
অতিথি সশুকার, শরণাগত রক্ষা ইত্যাদি গুণে ইহারা অলঙ্কৃত। তবে 
ইহাদের ঈশ্বর ব৷ শাস্ত্র নাই। জিজ্ঞাস করিলে কেহ বলে যে, আমর। 
ঈশ্বর জানি না। তবে পূর্বদিকে একজন কে আছে, নেই নাকি 
সৃষ্টি করে । আমাদের শাস্ত্র, সে কলাপাতে লিখিয়া৷ ফেলিয়া দিয়াছিল 
বটে, গাভী তাহা ভক্ষণ করিয়াছিল। সেই জন্য আমরা অদ্যাবধি 
আমাদের পর্ধবদিনে যন্ত্রণা দিয়া বধ করি । কলিতে হিন্দু ব্যতীত 
সকল জ্াতিরই গোবধ একটা বিশেষ রোগ ॥ 

সমাজ ধণ্ম__-দেশ, কাল, পাত্রের অধীন বলিয়াই পরস্পর বিরোধী। 
শান্তর দ্রিবিধ-_-বেদ ও ইস্লাম। ইহার মধ্যশ্থিত আর এক সম্প্রদায় 
আছে তাহাকে লাই ও দরবেশ বলে। তাহাদ্দের একটা বাক্য আছে। 

কেয়া হিন্দু কেয়া মুনলমান। 
মিল্‌ জুল্কে কর্‌ সাইজ্বিক কাম ॥ 

বেদের প্রতি মন্বাদি ধর্্শান্্রবেত্তাগণ ষথেষ্ট সম্মান দেখাইয়াছেন, 
এবং পুনঃ বেদবাক্যের উল্লেখও করিয়াছেন । পূর্ববকাল হইতে 
মহুষি ও মনীষিগণ অগ্ভাবধি বৈদিক ধশ্ধ যাজন করিয়া আমিতেছেন 
বলিয়া, বেদ প্রমাণ শান্ত্র। 

; দেখ-_ত্রাহ্ষণ নিষ্কাম, নিলেত, অবঞ্চক, ধনার্থী নহে । মরধ্যাদাীকে 


ধর্ম ও কন্মন্াল। এ ৪৩. 


স্বণা করে। ব্রাঙ্মাণ ধণ্ম্ার্থী ও মোক্ষার্থী। ইচ্ছা করিলে ব্রাহ্মণ ধন, 
এশবর্যয, মর্ধ্যাদা গ্রহণ করিতে পারিত এখনও পারে | সেই ব্রাহ্মণ, 
যখন ধন, মান, এরশ্ব্য বিসর্জন দিয়া শরীরকে শরীর জ্ঞান না করিয়া! 
বেদবিহিত কার্য্যের অনুসরণ করে. তখন বেদের প্রামাণ্য অবশ্য সিদ্ধ 
হইতেছে । এখনও দেখ বি,এ, এম,এ, পাশ করিয়। স্ত্রীর সুবর্ণালঙ্কার 
ব্রাহ্মণ গড়াইতে সমর্থ, ত্ব্রাচ তাহারা কতকগুলি শুল্ক ও জীর্ণ ভালপত্র 
লইয়া আলোড়ন করিয়। অন্লাভাবে দ্বারে দ্বারে ফিরিয়াও হিন্দুর সব্বন্ব 
রক্ষ। করিতে পশ্চাৎপদ নহে । প্রালোভন ব্রাহ্মণের নিকট অতি নগণা, 
ব্রাহ্মণ সর্ধন্বান্ত হইয়াও বেদের লম্মান অক্ষুণ রাখিয়া আনিতেছে, 
অতএব বেদ গ্মাণ শান্তর । সমস্ত শাস্ত্রে প্রক্ষিণ্ত প্রবেশ করিয়াছে, 
কিন্তু পুরাকাল হইতে বেদের কোন পরিবর্তন হয় নাই । বেদে উহ। 
নাই, অতএব বেদ প্রমাণ শাস্ত্র এবং নিত্য | আতন্মভোগস্ুখে জলাঞ্জলি 
দিয়া জগতের কল্যাণ সাধনে রত, সেই মহা পুরুষ ব্রা্মণগণ সহজ্জ সহজ 
বতনর যে বেদকে মানিয়া আমিতেছে, তাহাকে অপ্রমাণ বিবেচন। 
কর। দ্ধত্য মাত্র । যুগযুগান্তর কেন? কল্লাস্ত সময়ে যখন অগ্ভ্ঞানের 
গাঢ় অন্ধকারে জগৎ আচ্ছন্ন ছিল, সেই সময় হইতে বেদ, জ্ঞানালোকে 
ব্রাঙ্গণ জগৎ আলোকিত করিয়া রাখিয়াছেন। নেই সর্ধজ্ঞান 
জ্যোতির আদিভূত1 জননী বেদ সংতিতা যদি প্রামাণিক শান্তর না হয়, 
তাহ! হইলে জগতে কোন শান্ত্রই প্রামাণা হইতে পারেনা । যদি 
ঈশ্বর বাক্য কিছু থাকে, তবে এক বেদই সেই ঈশ্বর বাক | ইনস্লাম 
পুর্বে ছিল না সম্প্রতি হজরৎ মহম্মদের দ্বারা প্রকাশিত | ইহার। 
অদ্বৈতবাদী, মহম্মদ এই অদ্বৈতবাদের প্রতিষ্ঠাতা । বাইবেলাদি 
খণ্মশান্ত্র ইস্লামের অন্তর্গত | পুর্বে ইহারা পৌত্তলিক ছিল, এবং 
অত্যন্ত কুসংস্কার বিশিষ্ট ছিল। কন্যা সন্তান জন্মিলে, জীবিত অবস্থায় 
তাহাকে মাটীতে পুতিয়া মারিত। এইরূপ নান! কুসংস্কারে আরব- 
দেশ' আচ্ছন্ন ছিল । হজরত বনুকষ্ট 'সহা করিয়া ও বনু লাঞ্না ভোগ 
করিয়া, অছৈতবার্দ স্থাপন করিয়া, আরব জাতিকে রক্ষ। করিয়াছেন । 
জীবের ঈশ্বর জ্ঞান জন্মিলেই সামাজিক ধন্নের ও উন্নতি হয়। নতুবা 


৪6 জীনিত্যানন্দ বংশবলী 


সমাজ স্বেচ্ছাড়ারের লীলাক্ষেত্র ও লোক সকল মনুত্ত্ব বিহীন হয় । 
রাজ শাসনে ও প্রশমিত হয় না। যদ্দি চৌর্ধয পরদার ইত্যাদি 
অধণ্ম” বলিয়া পাপ জনক, এই জ্ঞান নাথাকিত তাহা হইলে এইসকল 
বিবিধ মহাপাতক গৌরবে পরিণত হইয়া, প্রকাশ্টেই অনুষ্ঠিত হইত | 
ধপ্মভ্ভান সমাজের বন্ধন । ক্ত্রীস্বামীকে দেবত। জ্ঞানে পুজাকরে 
ও তাহার সতীত্ব অক্ষুণ্ণ রাখে, ইহাও ধর্মের বন্ধন জানিবে । গজ ।- 
ন্নানাদ্দি ধণ্ঝ্ণনুষ্ঠান না করিণে বিশেষ হানিজনক হয় না বটে, কিন্তু 
ধণ্মত্তান ও ধণ্ম বিষয়ে দৃঢ় সংস্কার ভিন্ন, মনুষ্যাজাতি কখন ইহকালে 
বা পরকালে ন্বর্গ, মোক্ষ, সুখ, শান্তি, সম্ভোগ, ম্বাধিনতাদি কিছুই 
লাভ করিতে পারে না। এবং সে জাতি কখন সংসারে লাভবান 
হয় না। ধর্মে দৃঢ় বিশ্বাস ভিন্ন কেহ আপনার ধন, মান, প্রাণ পাখিব 
স্থখের বশবর্তী হইয়া নমর্পণ করিতে পারে না। ধর্মসৃত্রের বন্ধনকেই 
'একতা বলে। স্ত্রী, পুত্র, আত্মীয় ও দমাজ সকলই ধণ্মসুত্রে আবদ্ধ 
আছে। ধণ্মসুত্র ছিন্ন হইয়াছিল বলিয়া ফরাসি বিপ্লব উপস্থিত 
হইয়াছিল, এবং সেই বিপ্লবে কতশত পৈশাচিক কাণ্ডই সঙ্ঘটন 
হইয়াছিল। রাজ! রাণী পধ্যস্ত বলিদান হুইল, দেশ ক্রমশঃ উৎসন্ের 
পথে অগ্রসর হইতেছিল । বিপ্রবকারীগণ বিশ্বাসঘাতকত। করিতেছিল, 
এবং গান করিয়া “সকলেই স্বাধীন এই বিপুল ভাবে । সবাই জাগ্রত 
মনের গৌরবে ।” বেড়াইতেছিল। ছড়া কাটাইতেছিল, ঈশ্বর নাই, 
ঈশ্বর কাহাকেও রাজ1বলিয়। সৃষ্টি করেন নাই, তাহার বংশ, অবিরোধে 
রাজ্য ভোগ করিবেন, এরূপ নিয়ম অতি বর্ববরের, সভ্য জগতের নয়। 
তর্ক করিত...কি রক্ত পার্থক্য বশতঃ এই কৌলিন্য গরবস্তিত হইয়াছে । 
খপ্ম শিখিল হইলে এইরূপ হয় এবং পরমুখাপেক্ষি হইতে হয়। 

ধর্ম বুঝিতে হইলে__“ধ্রিয়তে তিষ্ঠতি বর্ততে যঃ ব ধর্ম: কেবল 
আকাশ ভিন্ন, যেখানে যে থাকে সেই তার ধশ্ম। যেমন জাতি গু৭ 
কণ্ধ দ্রব্যে থাকে বলিয়া এসকল দ্রব্যের ধণ্ম । পাত্রে জল থাকে, 
সেইজন্য জল পাত্রের ধশ্ম । কেবল আকাশে কিছুই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে 
নাই বলিয়া আকাশ অবুস্ভি পদ্দার্থ মধ্যে গণ্য | কণ্ঘরই মনুষ্যাদির ধশ্ম 
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যে হেতুক প্রাণ কর্ম, এবং তাহা মনুষ্যাদির সজীব দেহ আশ্রয় করিয়া: 
ধাকে, সেইজন্ত কর্ণ্মই মনুষ্যাদির ধর্ম । অনৃষ্টাদি ভেদে কণ্মীদ্বিবিধ 
বিহিত ও নিষিদ্ধ, বেদোক্ত বিহিত কণ্মে শুভ নিবর্ত কারণের 
উৎপত্তি এবং নিষিদ্ধ কার্ষ্যে অশুভ নিবর্ত কারণের উৎপত্তি হয়. 
অদৃষ্ট ও দৃষ্ত উভয় কার্ষ্যেই কার্ধ্যগুণ ও কারণগুণ উভয় প্রকার 
সমাবেশ আছে। কার্য, গুণপদার্থ। কারণ নিগুণ। ৮ 

কারণ কার্য প্রবর্তক হেতু, কার্ধা নিব্তিত কারণ নিগুগ |. 
কারণের নাশে আবার অনুষ্ঠিত কার্যও নাশ হয়। পুরুষের ইষ্ট 
সিদ্ধির উপায় দ্বিবিধ, প্রথম--পরকালের, দ্বিতীয় ইহকালের। ব্রাহ্মণ 
পরকাল বাদী সেইজন্য. ইহারা পরকালের উন্নতি, অর্থাৎ সুখ 
মোক্ষা্দির চেষ্টা করেন । তদনুরূপ বিদ্যা ও শিক্ষা করেন। ইহ" 
কালের নখ সম্ভোগে একান্ত বিরত থাকেন । অর্থ উপার্জন দূরে চিন্তা, 
কেহ দান করিলে ইচ্ছ। পুরব্বক গ্রহণ করেন না। জীবন উপায় 
পর্যন্ত তাহাদের অর্থের সহিত সম্পর্ক থাকে । কামিনী কাঞ্চমফে 
তাহারা মোহিনী বলেন। সাধ্য মত মোহিনী সংঅব গাখেন না] 1. 
যাহাতে স্বৃত্যুর পর,এবং পরজন্মে সুখ ও মোক্ষলাভ হয়, সেই বিষয়ের 
আলোচনা এবং অনুষ্ঠান করেন। আমরা এক্ণে অধ্যাত বিদ্যা বা 
ধর্দশান্্াদি দ্বার বৃত্তি স্থাপনে মচেষ্ট। ন্থতরাৎ এইরূপ বিপরীত 
চেষ্টা ফলবতী হয় না। এরূপ শাস্ত্র চিস্তাও নিরর্থক হইয়া, কষ্টের, 
ও নৈরাশ্টের কারণ হইয়া উঠে। যে হেতু ইহাতে বৃত্বিত্ব নাই: 
পরমার্থ আছে। 

দ্বিতীয় যাহার! ইহ সুখাভিলাষী, তাহার! ইহকালের ন্বখ সম্ভোগ 
হেতু, বিজ্ঞান বা! শিল্প শান্ত্রাদি পাঠ, এবং কৃষি বাণিজ্যাদি দ্বারা 
ধনোপার্জন করে। ইহকালের উন্নতি অভিলাষ করে। গৃহস্থের" 
ধন্মপালন ও যাজন করে মাত্র। ধশ্মভীরুগণ কেহ কেহ অবকাশ 
পাইলে পুরাণাদি পাঠ শ্রবণ করে। কিন্ত আমাদের . অদৃষ্ট দোষে 
সকলই বিপরীত হইতেছে । কেহ ধর্ম্শান্ত্াদি পাঠ করিয়া অর্থ চিন্তা 
' করিতেছি । কেহ বিজ্ঞান ও শিল্পশান্ত্রে ততীর্ণ হইয়া রুষি বাণিজ্যাদির 


৬ গ্ীনিত্যানন্দ বংশবল্লী । 


কেরাণী হইয়াছি | আবার কিঞ্চিৎ অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিলে 
ব্রাহ্মণ হইবার অভিলাষ ত্যাগ করিনাই। এইরূপ বিপরীত 
অভিলাষ কিরূপে পুর্ণ হইবে? আমরা চিন্তা না করিয়া, আপনাকে 
নিন্দা করিতেছি । এবং আপন অ ষ্টকে শত ধিক্কারও দিতেছি । 
স্ত্রী, পুল্র, ধন, বন্ধুবর্গ, প্রিয় বিদ্যা, রূপ, সুমিষ্টবাক্য, সুন্দর 
অট্রালিকা, নুম্বা্ব ও পুষ্টিজনক খাদ্য, গুমোদউদ্ভান, মূল্যবান্‌ যান 
বাহনাদি, নিরোহী শরীর,যৌবন,রূপবতী ও গুণবতী সহধন্রিণী দীর্খারু, 
গুণবান ও একমাত্র পুত্র, এই সমস্ত দৃষ্ট ফল হইলেও, পূর্ব কণ্্ম 
জন্ঞ অদৃ্ট লব্ধ । ক্ষণস্থায়ী ও মিথ্যা । ইহ] স্থায়ী নহে, মৃত্যু 
কালে সহগামীও নহে। ইহাই উভয় সম্প্রদায়ের চিন্তার বিষয়। 
সেইকালে একমাত্র ধশ্মাধশ্মই বাসন! রূপে সহগামী | স্ত্যু কালে 
ধপ্মই মানব জাতির একমাত্র প্রবোধের আশ্রয়। বৈদ্য ষেমন 
রোগ মাত্রের আরোগ্য করিতে অক্ষম, তত্রাচ বৈদ্যই রোগীর একমাত্র 
সহায় । সকলকে সখ ও মুক্তিদানে অক্ষম হইলেও, এরূপ পরকালের 
একমাত্র গুরুই আশ্রয় ও প্রকুষ্ট উপায় । পরকালে যাহার বিশ্বাস 
নাই, তাহার গুরু ও ঈশ্বরে কোন প্রয়োজন নাই সত্য, কিন্তু ধশ্মের 
প্রয়োজন আছে । নচেৎ স্ত্রীপুত্রাদির সহিত সংসারে তাহার স্হান নাই । 
অবিশ্বাসীর পক্ষে ইহজগণ্ই সর্ববন্ব । তাহার সর্বকালে বর্বকার্যের 
পথ, সর্ব্বদ। উন্মুক্ত রহিয়াছে । তাহার ধন্মের ব৷ মনুষ্যত্বের প্রকৃত পক্ষে 
অনাবশ্যক । কেবল ইহকালে আপনাকে রক্ষা করিয়। কার্ধয করিতে 
পারিলেই পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হইল । আত্মরক্ষাই তাহার পরম ধন্ম ও শ্রেয়ঃ। 
অবিশ্বাসী কাহাকেও বিশ্বান করিতে পারে না । এবং তাহাকেও কেহ 
বিশ্বাস করে না। সর্ববদ] সর্বত্র সতর্ক হইয়া কাধ্য করাই কর্তব্য হইয়া 
পড়ে। 
যাহার! পরকাল বিশ্বাসী, তাহাদের পদে পদে ব্যাঘাত । তাহারা 
আত্মরক্ষায় যত্ুবান নহেন। ন্বার্থ ত্যাগ তাহাদের ধন্ম । পরকালের 
জন্ত ইছাদের সর্ববন্থ প্রদ্তত। সত্য, দান, ক্ষমা, শীল, অনৃসংশ 
“অহিংস, করধা, উদ্লারতা। সরলসাধ্/তা, ইহাদের অলঙ্কার স্বরূপ 


ধর্ম ও কর্মফল, | ৪শ 


বন্দিচ আঁধার ভেদে এই সকল গুণের ন্যুনাধিক্য হয়। তাঞ্বার কাল, 
স্বভাব, বিস্বতি ও'গুণত্রয়ের বৈষম্য মাত্র কারণ। সম্পদ, প্রজ্ঞা 
সম্পন্ন শৌর্যশালী ও মহাজ্ঞানীকেও বিমোহিত করে। 

কামাদি ষড়রিপু এবং ইন্দ্রিয় সকল, মনুষ্যের মহুৎকাধ্য সাধন 
করে । মানবগণ ইহার অপব্যবহার করিয়া! অকারণ নিন্দা ও দ্বণা 
করে “আমি বা আমার” এই বিজ্ঞান অহংকার । বিবেচন। 
করিয়া দেখিলে বুঝা “যায় যে। এই জ্ঞান ব্যতিরেকে মনুষ্য উন্মত্ত 
বলিয়। প্রতিপন্ন হয় । কামকেই অভিলাষ বলে। কাম পরিত্যক্ত 
মনুষ্যইত পাষান। তাহার আবার ন্বর্গ বা মোক্ষ কি প্রকারে 
হইবে? ক্রোধ যদি ত্যাজ্য হয়, তবে কোন বলে নিরপেক্ষ দৃষ্টি ও 
শত্রক্ষয় করিবে? কি বাহা কি অস্তর সমস্ত রিপুই ক্রোধ বিহীন 
মনুষ্যকে তৃণবশ তুচ্ছ করে। ইন্দ্রিয় শিথিল হইলে সমস্ত কার্যে 
মনুষ্য অনধিকারী হয়। ধন এবং ধণ্ম ক্রমে ক্রমে ধন্মের দ্বারা 
সঞ্চয় করিতে হয়। নতুবা শুভফল প্রসব করে না। কেবল ধর্ম 
সঞ্চয়ী ইহকালে বঞ্চিত হয় । কেবল ধন সঞ্চয়ী ব্যক্তি ইহুকালে ও 
পরকালে মহাপাতকী মধ্যে গণ্য । এ মহাপাতকীর সহবাসেও পাতকী 
হইতে হয়, সেই কারণ, দূর হইতে প্রত্যাখ্যান করিবে । ইহার্দের 
অকর্তব্য জগতে কিছুই নাই। 

এঁ পাতকীর বিষয়ান্ুরাগ হইতে বিষয় কামনাই জন্মে । কামনা 
হইতে ইচ্ছা, ইচ্ছা! হইতে তৃষ্ণা পরিবর্দিত হয়। এ সব্বপাপময়ী 
বিষয় তৃষ্ণা প্রতি নিয়ত উদ্বেগকরী ও অধন্থ্ম বহুলা এবং পাপ 
প্রসবিনী । ছুর্্মতিগণ দিবারাত্র বিষয়ে উম্মত, এবং এসকল জল্পনা 
কল্পন! ছারা জীবন অতিবাহিত করে, কখন শাস্তিসুখের মুখাবলোকনে 
ও সমর্থ হয় না। দুশ্মতিগণ ইচ্ছা করিলেও ইহাকে পরিত্যাগ 
করিতে পারে না। দিবারাত্র প্রজ্জ্বলিত হুতাসনে দগ্ধ হয়, কিন্তু 
ইস্থার আদিও নাই অন্তও নাই । অধোনিজ এঁ তৃষ্ণা অনলের ন্যায় 
কার্যকরী ও নরকের ছ্বার। উভয় কালই ইহার পক্ষে মান। 
কাষ্ঠ যেমন ম্বউখিত অগ্রিঘার! ভন্মীভূত হয়, অরৃতাত্ম। বাজি সহজাত 


৪৮ শ্রীনিত্যানন্দ বংশবল্লী | 


লোভ ছারাই বিনষ্ট হইয়া থাকে । প্রাধিগণ ম্বভাকে যেরূপ 
ভয় করে এ সকল ধনী, রাজা, চোর, সলিল, অস্ত্রি ও স্বজন হইতে, 
নিরস্তর সেইরূপ ভয় প্রাণ্ড হয়। এরূপ ধনী লর্ধত্র আক্রান্ত 
হয়। এ ধন দ্বারা কেহই মুখী হয় না। এ অর্থ অনর্থের মূল। 
উপার্জন, রক্ষণ ও ব্যয়, এই ত্রিবিধ কারণে নিয়ত ক্লেশ পায়। 
কেবল লোভ, মোহ, কৃপণতা, দর্পঁ অভিমান, ভয়, ও উদ্বেগের 
মূলীভূত কারণ হইয়া পড়ে । এমন কি, "অবশেষে প্রাণ পর্য্যস্ত 
বিলজ্জন করে | তথাহি। 

“তদত দানাচ্চ ভবেদ্দরিদ্রো, দরিদ্র ভাবাৎ প্রকরোতি পাপং। 
পাপ প্রভাবাৎ নরকং প্রয়াতি, পুনর্দদরিদ্রঃ পুনরের পাপী ।” 

অর্থাশ যে মূল্যে খরিদ সেই মূল্যেই বিক্রয়, লভ্যের অংশ থাকে 
না। যেরূপে অজ্জিত্ত সেইরূপে ব্যয়িত হয়, ইহাই ধনাদ্দির স্বভাব । 
সাত্বিক উপায়ে লন্ধ বা সঞ্চিত অর্থ, এ ধনী বা অন্য কোন ব্যক্তি, 
দেবত] ব্রাহ্ষণ বা পরার্থে ব্যয় করিয়। স্বর্গ মোক্ষ ভাগী হয়। 
রাজন্‌ উপায়ে লব্ধ বা সঞ্চিত অর্থরাশি ছারা ইহকালে উপকার: 
দর্শে। তামস উপায়ে লব্ধ ব! সঞ্চিত অর্থ রাশি, যাহা অধমাজিত 
এবং সকলকে বঞ্চিত করিয়া গৃহীত, উহাই নরকের দ্বার স্বরূপ | 
দেখ, অন্ত কোন ব্যক্তি এরূপ ধনে স্বখী হয় না। ব। ধণ্মানুষ্ঠানেও- 
ফঙলভাগী হয় না। তদন্য ব1 পুক্রর তাহার মৃত্যুর পর ব। তাহাকে হত্যা" 
করিয়া বিবিধ চেষ্টা দ্বারা, এবপ সঞ্চিত অর্থ গ্রহণ করে। গ্রহণ, 
মাত্রে এইরূপ অর্থের সংশ্রব হেতু নরকাদিও ভোগ করিতে থাকে । 
তাহার পর, মমতা শুন্য হইয়া এ অর্থ রাশি, রাজদ্বারে বা নরকে 
নিক্ষেপ করতঃ সুস্থ হয়। পশ্চাৎ প্ররুতিস্থ হইয়া যত্বের সহিত 
শ্রমার্জিত অর্থের দ্বার গুনবিকা নির্বাহ করে, সঘ্যয় করে, ও সঞ্যয়ার্থ 
যত্ুবান হয় । ইহা! সকলেরই প্রত্যক্ষ বিষয় । জিজ্ঞাসা করিতে 
পারি ; ইহ! অর্থের গুণ, ব| ব্যক্তি বিশেষের গুপ। যদি বল অর্থের' 
গুণ । যেহেতু অর্থ পিপাধু অর্থ পাইলে তমোগুণ দ্বারা মোহিত হয়। 
তাহাতে - তাহা হইলে অর্থ মাত্রেরই এই গুণ থাকিত। কোন মুখ; 
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নিগু৭, নীচ, ও অধমর্ণ এবং দরিদ্র ব্যজি, ধন প্রাণ্ড হইয়া মুতের 
স্থায় সত্বাবহার করিয়া স্বর্গ ও মোক্ষ ভাগী হয় কিপ্রকারে? ইহ! 
কারণ গুণ জানিবে, যেরূপ উপায়ে এ অর্থ নঞ্চয় করে, ইহা তত্তং 
গুণেরই ফল। ব্যক্তিগত বলিবার উপায় নাই । পূর্বে দেখাইয়াছ্ছি, 
ধন নিঃশেষিত হইলে পুনশ্চ এ ব্যক্তি প্ররুতিস্থ হয় কিরূপে | তবে 
চেষ্টা ব! পুরুষকার দ্বারা কোনরূপ অর্থ ই উপার্জন, রক্ষ। ও সঞ্চয় 
কর! যায় না । ধন চতুর্বিবধ, হঠপ্রা্ড, দুষ্টলব্ধ, পৌরূষলন্ধ ও স্বভাবজ, 
এই চতুর্ষিধ ধনই অদৃষ্টপরর্ব কণ্্লব, তাহার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। 
আমাদের ই্টই মুখ্য এবং তাহাই প্রয়োজন । ইষ্টলাভ হেতু 
যাহা করিতে হয় তাহাই গৌণ। দৃষ্ট এবং অদৃষ্ট ভেদে প্রয়োজন 
দ্বিবিধ। সখ সম্ভোগ তৃষ্ট মুখ্য প্রয়োজন । অর্থ, সুখের হেতু বলিয়। 
অর্থোপায় জন্ত ক্ুষি বাণিজ্যাদি গৌণ কার্ষ্যে প্রব্ত্ত হই, এবং ইহাই 
দুষ্ট গৌণ প্রয়োজন। যে হেতু ইহার স্বরূপ ও ফল উভয় আমাদের 

প্রত্যক্ষ হইতেছে | কারণে যাহা থাকিবে কাধ্যে তাহাই বর্তিবে । 
বৌদ্ধ দার্শনিকগণ বলেন, ধনোপার্জন দ্বারা এই দ্বাদশায়তন 
শরীরের সম্যক্‌ শুশ্রাব দ্বারা পূজা করাই প্রধান ধর্ম্ম। অন্মদাদির 
প্রয়োজন ধনোপার্জন রূপ মুখ্য ফল। নুতরাং দৃষ্ট এরূপ মুখ্য ফল, 
কুষি বাণিজ্যাদি গৌণ চেষ্টা ত্বারা আকাঙক্ষা করি | দেখাযায় একই 
ব্যক্তি একইরূপ চেষ্টা একইরূপ পরিশ্রমে মুখ্য ফললাভ করিতে 
সক্ষম হয়, আবার কখন, এরূপ শত সহস্র চেষ্ট1 ও পরিশ্রমে অক্ষম 
হয় । ইহার কারণ এই যে, যাহা দ্বারা কৃষি বাণিজ্যাদি গৌণ চেষ্ট। 
চালিত, উদ্বদ্ধ,ব! প্রেরিত হয়, এরূপ নিবত্ত্য কারণ গৌণ চেষ্টার মূলে 
বিদ্যমান আছে বলিয়া, এ নিবর্ত কাবণ নর্ধদ1! আমাদের অপ্রত্যক্ষ 
বিষয়। অশুভ নিবর্ত্য কারণে, দৃষ্ট মুখ্য ও গৌণ উভয়ই নিষ্ষল হইয়া 

দুঃখলাভ হয় । শুভ নিবর্তক বিদ্যমান থাকিলে প্রয়োজন সিদ্ধ হয়। 
যাহার দৃষ্ট ফল নাই, এইরূপ নিবত্ধ্য কারণ আমাদিগের পরজম্মের 
অভুাদয়ের হেতু জানিবে। স্বর্গ বা চরম হুঃখ নিবুত্তি যাহার মুখ্য 
উদ্দেশ্ট, তাহা! আমাদের অগ্রত্যক্ষ গ্লোচর । কিন্তু ইহার গৌণরূপ 


৫০ গ্রীনিত্যানন্দ বংশবল্পী | 


যজ্ভাদি আমাদের প্রত্যক্ষ গোচর /। এই সকল অনৃষ্টের, অর্থাৎ 
অপ্রত্যক্ষ ধর্দ্দের হেতু । সুতরাং অদুষ্ট প্রয়োজন। ফলকথ অস্মঙ্াদির 
অপ্রত্যক্ষ হইলেই যে অদৃষ্ট গ্রয়োজন সিদ্ধ হইবে তাহা নছে। মুখ্য 
ফল দৃষ্ট হইলেও অনৃষ্টের দারা যদ্দি এরূপ ফললাভ করিতে হয়, 
তাহা হইলে এ দৃষ্ট ফলসাধক কণ্মও অনৃষ্ট প্রয়োজন হইবে। 
গন্মান্তরীণ কণ্মফলেই উভয় নিবন্ত্য কারণ উপস্থিত থাকে। তথাহি-_ 

যস্মিন্‌ বয়সি যৎকালে যদ্দিবা যচ্চ ধা নিশি । 

যন্ুহুর্তে ক্ষণে বাপি তত্বথা ন তাদন্যথা ॥ 

বালে। যুবাচ বুদ্ধশ্চ যঃ করোতি শুভা শ্তভং 

তশ্তাং তশ্া মবস্থায়াং তুঙক্তে জন্মনি জন্মনি ॥ 

অনিচ্ছামানোপি নরো বিদেশস্থোপি মানব: | 

স্বকশ্ম পোত বাতেন নীয়তে যত্র তৎ ফলং॥ 

গচ্ছস্তি অন্তরীক্ষে বা প্রবিশস্তি মহীতলে । 

ধারয়স্তি দিশঃ সর্ব! নাদত্ত মুপলভ্যতে ॥ 

পুরাধীতাচ যা! বিদ্যা পুর! দত্বঞ্চ যদ্ধনং । 


পুব1 কতানি কন্মাণি অগ্রে ধাবস্তি ধাবতঃ ॥ 
এইরূপে নিবর্ত কারণ ইহ জন্মের ও পরজন্মের জন্য উপস্থিত 


থাকে । কিন্তু পুর্বব জন্মের কার্ধ্য গুণ, নিবত্ত্য কারণ রূপ কোথায়, 
বা কিরূপে ম্বত্যুর পুর্ববক্ষণ পর্যন্ত থাকে । কন্মফল সাক্ষাৎ সম্বন্ধে 
থাকে না। অথচ কর্ম্মই ন্বর্গাদি রূপ ইষ্ট নিদ্ধির কারণ | কেহ কেহ 
যাখাদি কাধ্যগুণ, ফলপ্রাপ্তির পূর্ববক্ষণ পর্যন্ত কোন এক স্থানে 
রাখিতে চাহেন। নতুবা কণ্মফল অকারণ হইয়া পড়ে। তাহ! 
স্থির করিতে না পারিয়া অনুবাদে লিখিয়ছেন “সেই পরম্পরা মস্বন্ধ 
স্বজন্য ব্যাপার, অর্থাৎ যাগ জন্য এমন একট কিছু হয়, যাহা ন্বর্গের 
অব্যবহিত পুর্ববক্ষণ পর্য্যন্ত থাকে । সেই যে “কিছু” অর্থাৎ বিহিত 
কশ্মের সেই যে ব্যাপার তাহাই ধন্ম। ইহাতে আমাদের 'কিছুর+ 
অর্থ বোধগম্য হয়না | সেই যে একটা “কিছু” বুবিয়া, ধণ্ম কার্যে 
আজীবন পরিশ্ুম এবং প্রচুর অর্থব্যয়ে কাহারও প্রবত্তি জম্মিতে পারে 
এরূপ বোধ হয়'না। আমাদের ধর্মশান্্র ও বেদে কর্মফল, ও পর 
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জন্মের কলপ্রাপ্তির পুর্ববক্ষণ পর্য্যন্ত কার্ধ্যগুণের বাসস্থান নির্দিষ্ট 
আছে । যিনি এই বিষয় অনুবাদ করিয্লাছেন তিনি অতিশয় স্বপঞ্জিত্‌, 
এবং সর্ববশাস্ত্রে বাৎপল্ন হইলেও বিস্থতিই ইহার কারণ। নচেৎ তিনি 
দর্শন শান্ত্রানুগত জ্ঞান ভিন্ন, শান্ত্রাম্তর গ্রহণে স্বীকার না করার ফল 
জানিতে হইবে । বোধহয় বেদাদি প্রামাণিক শান্ত্রমত গ্রহণে কোন 
ক্ষতি হইত না, বরং আমরাও কতক পরিমাণে বুঝিতে সমর্থ হইতাঁম। 

পৃবেরেই বলিয়াছি, মন্টুন্য যৌখিকজ্ঞান সম্পন্ন, তাহাও ক্ষণিক্‌ ও 
বিস্যত, মেই জন্য মনুষ্য জানিয়াও জানে না, দেখিয়াও দেখে না, 
শুনিয়াও শুনে না, বুঝিয়াও বুঝে না যে, এই সংসার কর্মের দাস। 
পণ্ডিত ও মুর্ধের সমান আচরণ । বুবিয়া কেহ কোন কার্ধ্য সফল 
বানিক্ষল করিতে পারে না । লোকে বৃথা তঞ্জন গভ্জন করে, 
তাহার! ম্মরণ রাখিতে পারে না যে, বিধাতা কণ্মরূপ খরধার অসি 
দ্বারা তাহাদের গর্ধরক্ষ ছেদনে বিশেষ নিপুণ । যাহার যে কম্ম, 
কখনই অন্যথা হয় না। বেদাদি সমুদায় শান্ত্রই অধ্যয়ন করুক। 
চিরফাল যত্ব সহকারে শত শত নরপতির পরিচধ্যাই করুক, অথব। 
অতি কঠোর তপোনুষ্ঠানই করুক । ভাগ্যহীন ব্যক্তি কখনই লঙ্গনী- 
লাভে সক্ষম হইবে না । লোকে যে বিষয়ের প্রপঙ্গ মাত্র অভিলাষ 
করে না, ছুরাচার দগ্ধ বিধাতা তাহাকে তাহাই গুদান করে। 

সর্গ কেবল সুখের স্থান নহে । সুখ ও ছঃখ সকল স্গিতেই 
বিদ্কমান আছে । পৃথিবী কর্ম্মভূমি, স্বর্গ কর্মাভূমি নহে । ভোগের 
স্বান। কি ন্বর্গে, কি মর্তে, কি পাতালে, ভোগ মাত্রেই রোগ ভয় 
আছে। আলোক থাকিলেই অন্ধকার আছে। স্তুপের ক্ষয় আছে। 
সঞ্চয়ের ব্যয় আছে। প্রণয়ের বিচ্ছেদ আছে। উদয়ের অস্ত 
আছে। প্রবৃত্তির নিরৃত্তি আছে। উতকর্ষের অপকর্ষ আছে। 
জন্মের সৃৃতু আছে। ইহাই স্থ্টির নিয়ম । ন্বর্গেও কর্ম্মক্ষয় হইলে 
দেবগণের বিবিধ দুঃখ উৎপন্ন হয় । পুণ্যক্ষয়ে বিবিধ জাতির উদ্ভব, 
এবং বহুবিধ রোগ প্রাছুর্ভূত হয় । দেখ-হজ্ঞের, শির সরি না। 
দেববৈদ্য অশ্বিনীদ্বয় তাহার শির পন্ধিন্থ করেন 7. : .+ : ১, ১১? 


২ নিত্যানন্ন বংশধললী 
সেই জন্য যজ্ঞ, শিরোরোগে অভিভূত । সুর্যের কুষ্ঠ। বরুগের 
জলোদর॥ পুষার গতি বৈকল্য । ইন্দ্রের ভুজনত্ভ। চন্দ্রের বর 
রোগ । দক্ষের জর । যেখানে কামাদি অবন্থিত সেই স্থানে ছুঃখও, 
অবস্থিতি করে । বিষ জন্ম মরণ আছে, দোষ স্গও আছে। দোষ 
থাকিলেই গু৭ থাকে, গণ থাকিলেই দোষ আছে। বিঝু মায়াবী, 
প্রীবধ, কামশক্তি ও পাণগুবগণের সারথ্য গুনিতে পাওয়। যায়। 
সমুদধায সষ্টি সাকলো রাগাদি দোহত্রয়বুক্ত, এবং ছুঃখ বছল । কেঘল 
মাত্র নারায়ণ সকলের শ্রেষ্ঠ এবং উত্তম। নারায়ণের সেবা দ্বারা 
জীব মুক্ত হয়। নচেৎ সমুদায় সংসার আতিশয্যে পরস্পর প্রতিষ্ঠিত 
ও বনুদুঃখে পরিপু্ণ জানিয়া, সৎকর্ম্মানুষ্ঠান পূর্বক নির্ব্বেদ আশ্রয়, 
করিবে । ভোগ হইতে নিবৃত্তি। নির্বেব্দ হইতে বিরাগ । বিরাগ 
হইতে জ্ভান । জ্ঞান প্রভাবে স্বস্থান লাভে লুখী, সর্বজ্ঞ ও নিরতিশয় 
পূর্ণ এবং কুট বলিয়া অভিহিত হয়। 
কর্মই একমাত্র ইঞ্ট ও অনিষ্টের হেতু । কর্ম্ীভিন জীব, এক 
হূর্ভও তিষ্টিতে পারে না। কোন কণ্মই এই কণ্ম ভূমিতে নিক্ষল 
হয় না। ইহা প্রত্যক্ষ হইতেছে । কারণগুণে কার্ধয, এবং কাধ্য- 
গুণেই ফলগ্রাপ্তি হয়। গুণ, দ্রব্যের ধন । গুণ, গুণে থাকে না। 
ধর্মমশান্ত্রান্ুসারে পাপক্ষয়মাত্র সাধন প্রায়শ্চিত্ত বা চান্দ্রায়ণাদি 
অনুষ্ঠানে কর্তার ছুরিতাভাব হুইলেও, চান্দ্রায়ণাদি কর্ম শিক্ষল না৷ 
হুইয় এরূপ কর্্ম জন্য কর্তার অনৃষ্ট জন্মে । অশ্বমেধ ব৷ দুর্গোত্সবাদি 
কার্ধ্যগুণে কর্তাকে স্বর্গাদির উপযুক্ত করে, এরূপ গুণের ফল ব্বর্গ- 
প্রাপ্তি। কাধ্য সমবায়ে গুণ, এবং গুণ সমবায়ে ফল থাকে। কৃষি- 
বাণিজ্যাদির অনুষ্ঠানে অর্থাগম বা অর্থনাশ ঘটে, অর্থনাশে বন্ুদুঃখ 
উৎপন্ন হয়, নিক্ষল হয় না। কেহ অর্থলোভ প্রযুক্ত বদি মৃত্তিকা! খনন 
করে, এ খনকের গুপ্ত ধনলাভ না হইলেও শারীরিক ব্যায়াম সগিচ্ধ হয়, 
নিক্ষল হয় না1। সামান্য কি বৃহৎ কণ্্মানুষ্ঠান কখন ব্যর্থ হইবে না। 
ধর্মও কর্ম মূলক। যেরূপ কর্্ম হেতু তত্বজ্ঞান দ্বারা মোক্ষ হয় 
তাই ধর্প। বা! যাহা সুখ ও. মক্ষের লধিন তাহাই ধর্ম্ম। কার্য 


ধম্ধ ও কর্্মকল /". ৫৩ 


গুণে ধম উৎপত্ন হয়, এ ধর্থ্ের দ্বারা স্বর্গ অপবর্গ ও স্থখলাভ 
হয়। কারণ সমবায়ে কার্য, এবং কার্য সমবায়ে গুণের উতপত্তি 
হয় । এবং গুণের সমবায়ে ফলের প্রাপ্তি হয়। এই সংযোগ 
স্বর্গ অপবর্গ ও স্থখের হেতু । খ্অধ্যয়নাদি দ্বারা যে জ্ঞান জন্মে 
তাহ] তত্বজ্ঞান নহে । এরূপ জ্ঞান মোক্ষ “ব স্বর্গাদির সাধক হয় 
না। কর্খানিষ্ঠ জ্ঞানই তত্ব জ্ঞানের হেতু । ন্থৃতরাং মুমুক্ষ ব্যক্তির 
এরূপ জ্ঞান প্রয়োজন । 
ধর্ম । 

ধশ্ম ছুই প্রকার-_-অভ্যুদয় হেতু ও নিঃশ্রেয়সহেতু ৷ যজ্ঞ দানাদি 
জন্য এহিক পারলৌকিক সখ সম্পাদক যে ধর্ম, তাহাই অভ্যুদয় 
হেতু । যোগাদি অনুষ্ঠান জন্য মুক্তি সাধক যে ধর্ম্ম, তাহাকেই 
নিঃশ্রেয়ন হেতু বলা যায়। কেহ ধশ্মকে বিভিন্ন প্রকারে বিভক্ত 
করেন। তাহার! বলেন গুরৃত্তিধম্ম মোক্ষের অনুপযোগী ; নিরস্তি 
ধশ্মই মোক্ষের উপযোগী । তাহা সত্য, প্রবৃত্তিধণ্ম অভ্যুদয়ের 
হেতু, এবং নিরৃত্তি ধণ্ম নিঃশ্রেয়স হেতু । 

নিঃশ্রেয়ন ধর্মের শিক্ষা-_ 

প্রথম সাধনা__বিশ্বাস । দ্বিতীয়__লক্ষ । তৃতীয়-_বিচার । চতুর্থ__- 
কার্যকারিতা | পঞ্চম-_সশুপথে থাক! | যষ্ঠ-_ন্যাযাচেষ্ট] | সপ্তম 
পবিভ্রজীবনী । অফ্ম-সমাধি। বস্ততঃ এই সংসারে অত্যন্ত 
বিস্বৃতিই মুক্তি। যোগ সাহায্যে নিগৃহীত চিত্তের যে শান্তি উহ! 
শাস্তি নহে । নেই জন্য বৈষ্বগণ এরূপ মুক্তিকে ঘুণা করেন। যেমন 
এক পিশাচের পর অন্ক পিশাচ আনিয়! মুটুকে আশ্রয় করে । তজ্রপ 
যোগীর সমাধির অবসান হইলে, পুনরায় সংসার আপিয়। উপস্থিত 
হয়। নুতরাং সমাধি ভগবন্তক্তের প্রয়োজনীয় নহে । এইরূপ 
মুক্তিতে বোধ শক্তির অভাব হয়। 
অভ্যুদয় হেতু ধর্ষ্বের শিক্ষ। অত্যন্ত বিস্তৃত । ধর্ম্মশান্ত্রে বলিয়াছেন---. 

বেদ: স্থৃতিঃ সদাচারঃ স্বস্ত চ প্রিয়মাআনঃ | 
এতচ্চতুর্বিধং প্রা: সাক্ষাত লক্ষণূং | 


88. জ্ীনিত্যানন্দ বংশবল্লী | 

অর্থ কামেঘসক্তানাং ধর্মজ্ঞানং বিধীয়তে। 

ধন্মং জিজ্ঞাসমানানাং প্রমাণং পরমং ক্রতি: ॥ 

ধন্মাৎ সঞ্জায়তে ভক্তিতক্ত্যা সম্প্রাপ্াতেপরম । 

শ্রুতি স্মতিভ্যামূদিতো ধন্ম যজ্ঞাদিকোমতঃ ॥ 

নান্ততো! জায়তে ধর্মো বেদাদ্র্মোহি নির্বভৌ । 

তস্মান্মুমুক্ষ ধণ্মার্থা মদ্রপং বেদ মাশরয়েৎ ॥ 

(ভগবদ্ধাকাং ) , 
বেদ, স্থৃতি, সদাচার এবং আ'ত্মপ্রিয়তা অর্থাৎ আত্মগ্রসাদ এই 

চার প্রকার ধশ্ঘের লক্ষণ । যাহার অর্থ এবং কামন। বিষয়ে একান্ত 
অন্ুরক্ত নহে, তাহাদেরই ধর্্মজ্ঞান জন্মে । বেদই ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ । 
ধণ্ধের দ্বারাই ভক্তি জন্মে এবং ভক্তি দ্বারাই ঈশ্বরকে জানা যায়। 
এঁ ধণ্ম আবার বেদ ও স্মৃত্যুক্ত কণ্ম বিশেষ জানিবে। বেদভিন্ন ধন্ম 
কিছুতেই উৎপন্ন হয় না, সেই জন্য মুমুক্ষুগণের বেদ আশ্রয় কর! 
একাম্ত কর্তব্য, নচেৎ জন্য উপায় নাই । বেদোক্ত কর্মাই ধর্মের 
আশ্রয় । এই কর্ট্ের ছার! যে জ্ঞান জন্মে তাহাকেই কর্ম্মনিষ্ঠ জ্ঞান 
বলা যায়। কন্মনিষ্ঠ জ্ঞানই তত্বজ্ঞানের উপায় । 


মোক্ষার্থ, হেতৃজ্ঞান যথেষ্ট নহে। 


 কন্মনিষ্ঠ বা কার্ধ্যনিষ্ঠ এই উভয় প্রকার জ্ঞানেও আত্মার মোক্ষ 
বিষয়ে আশঙ্কা আছে। আত্মার কর্তৃত্ব নাই, পুবেরবেই বলিয়াছি। 
যাহাতে কর্তৃত্ব নাই, তাহাতে কাধ্যত্ব কারণত্ব কিছুই নাই । পাথিব 
অপার্থিবে মিলিত হয় না। পার্থিব কর্ম পৃথিবীর বিকার । ম্থুতরাৎ 
জ্ঞান কন্মাদি স্ুুলের ধণ্ম সুষ্ষের নছে। বৈদ্যকশান্ত্রের ও ইহাই 
অভিপ্রায় । দেখ মন্তিদ্বের দুই অংশের কার্য পৃথকৃ। প্রথম 
সম্মুখ ভাগের কাব্য, সর্বপ্রকার চিন্তাশক্তি, স্মরণশক্তি, বিচারশক্তি, 
ইচ্ছা! ও €োধশক্তি ইত্যাদি, মানদসিক শক্তির আকর। পশ্চাৎ 
ভাগের 'কার্ধা, স্পন্দন হস্ত পদাদির, অর্থাৎ মাংসপেশীর ক্রিয়ার 
সামগ্স্ত | হস্তপদাদদি চালনা করিতে হইলে প্রথম ইচ্ছাশক্তি 
বারা উত্তেজিত'হহয়। পশ্চাণ্ড মাংস পেশীর ক্রিয়া উত্পন্ন হয়। দেখ 


- ধর্ম ও কর্মফল । ৫ 


মূলশিরা যাহা পৃষ্ঠ বংশের মধ্য দিয়া মস্তিক্ষে নীত হয়। সেই 
শিরার সন্দুখ অংশ অর্ধা যাহাকে «এন্টিরিয়ার রুট” বলে, ইহ। 
গত্যুৎপাদক | এবং *পোষ্ীরিয়ার রুট” অনুভব উৎপাদক । 
এই সমস্ত বিশদ ব্যাপারে গ্রন্থ বৃদ্ধি হইবে । ফলত: আত্মার সন্থন্ধ 
জীবনী মাত্র। যদি সক্ষম বহুকাল স্ুল্রের চিন্তা করে, তবে স্থূল 
ভাবাপন্ন হয়। সহবাসে স্কুলের পরিবর্তন প্রত্যক্ষই হয়। কোন 
অস্থি খণ্ড যদি পর্ববতে শ্রস্তরের সহিত বহুকাল থাকে । তবে গ্রস্তরে 
পরিণত হয়, অধিকাংশের সহবাস হেতু । কিন্তু হুমমম দেহ বহুকাল 
স্কুলের সহবাসে স্ুলভাবাপন্ন হয় না বলিয়াই স্থুলের নাশে, সুক্ষের 
নাশও হয় না। 

দেখ--ভীমরথী প্রাণ্ড মনুষ্যের, আত্মা সুক্ষা শরীর বর্তমান 
থাকে । কিন্তু অভ্যন্তজ্ঞান, স্মৃতি, ধ্যান ধারণ৷ ইত্যাদি সকল 
তত্বই অন্তহিত হয়। শৈশবে স্ুলের সঙ্গে সঙ্গে এ সকল তত্ব 
প্রকাশ পায়। যেহেতু উৎপত্তিমৎ দ্রব্যের জ্ঞান ও উৎপন্তিমত, 
ইহ1 ন্বীকার করিতে হয়। কিন্ত রদ্ধাবস্থায়, সময় বিশেষে উহার 
নাশ হয়। যখন প্রত্যক্ষ দেখিতেছি জীবিত অবস্থায় সকল তত্বেরই 
প্রায় লোপ হয়। তখন ইহা! শ্থুল শরীরের যৌবনার্দি অবস্থা! বিশেষের 
ধন স্বীকার করিতে হইবে । শরীর থাকিতেই ইহারা কালে 
বিকাশ হয়, পুনশ্চ শরীর সন্বে কালেই অন্তহিত হয়। তবে, 
কন্ধম বা জ্ঞানের দ্বারা আত্মার স্থখ ব1 মোক্ষ কেমন করিয়। হইবে? 
ইহজ্তন্মে কর্মের ফল লাভ প্রত্যক্ষ হইতেছে । কিন্তু, যে কাধ্য- 
কারণের নাশ ইহজন্মেই প্রত্যক্ষ হুইল, সেই কার্যকারণের ফল, 
পরজন্মে সম্ভব কি প্রকারে হইবে? 

সুখ ভুঃখ আত্মার নাই, ইহ! বুদ্ধির ধন্ম। মৃত্যুর পর সুক্ষ 
শরীর বিশিষ্ট আত্মাই অবশিষ্ট থাকে মাত্র । স্ুল দেহে কাল ধর্ম্ম- 
বশতই এরূপ জ্ঞানাদি তত্বের আবির্ভাব, হয়, পুনঃ কাল ধর্ে 
জীবন্দশাতেই তিরোভাব স্পট দেখ! ফায়। গর্ভবাস, জন্ম, বাল্য, 
কৌমার, পৌগণড, যৌবন, স্থাবিধ্য, জরা, প্রাণরোধ, নাশ । 


&& ঞীনিত্যানন্দ বংশবল্লী ৷ 


চত্বারিংশৎ সমা যাবৎ । 
তিষ্টেৎ বী্যাদপুরিতঃ ॥ 
ততঃ ক্রমেণ ক্ষীণ: স্যাৎ। 
যাবৎ ভবতি সপ্ততিঃ॥ 


ইহাই কালধর্ম বা দশদশ1, জ্বরাবস্থায় সমস্তই নাশ হয়। 
পক্ষান্তরে স্থখ দুঃখ, সুস্ম শরীরে ভোগ হয় । সুতরাং সুখ হুঃখ রূপ 
কার্যের কারণ ও সুক্্শরীরে আছে? এঁ কারণগুণকেই কন্মফল 
লাভের হেতু বলিব। প্রবৃত্ভিবশতঃ আত্মা স্থুল শরীরের সহিত 
সম্বন্ধ করে। এ প্রবৃত্তি, অভ্যাস যোগে উৎপন্ন হয়। যে ব্যক্তি 
যে কার্য্যের নিত্য অনুষ্ঠান করে, অভ্যাস বশত: সেইরূপ প্রবৃত্তি 
তাহার জন্মে, এঁ প্ররৃত্বি হইতে কন্ম দ্বারা সংস্কার উৎপন্ন হয়। 
এঁ সংস্কার বাষনারূপে পরিণত হইয়াই আত্মার সহগামী হয়। 
ইহাই পুনর্জন্ম ও কন্ম ফলের কারণ হইয়া থাকে । 

দেখ, জাগ্রৎ প্রপঞ্চ এবং স্বপ্ন গ্াপঞ্চ উভয়ই সমান | নিদ্রাবস্থায় 
স্বপ্ন হয়। ন্বপ্নে কাধ্যাকর্যের বিচার করা যায়। স্বপ্সে মন্ত্রাদি 
প্রাপ্ত হওয়া যায়! ধ্যান ধারণ। পুক্জাদিও করা যায়। দেবতা 
ব্রাহ্মণের নিগ্রহ অনুগ্রহ প্রাপ্ত হওয়া যায়। আহার, মলত্যাগ, 
স্রীসস্তোগ, এবং নিপ্রার্দি ও উপভোগ করা যায় । এবং জাগ্রত 
অবস্থায় তদনুরূপ ফললাভ ও হয় সুতরাং স্বপ্পের যে ধর্ম, 
সংসারের ও সেই ধন্ম। বরলাভ, অভিশাপ, মন্ত্র এবং উষধাদি লাভ 
স্বপ্পের ফল, যখন জাগ্রতে প্রাপ্ত হই, তখন সমস্ত সংসারযাত্রার ও 
এরূপ ভাব রহিয়াছে । সুতরাং জাগ্রৎ স্বপ্ন এরূপ ভাব সংসারের 
দৃষ্টান্ত বুঝিতে হয়। তবে, স্বপ্ন যেমন ইচ্ছানুসারে দেখিবার 
উপায় নাই । সেইরূপ জাগ্রতে ও ইচ্ছানুরূপ ফললাভ হয় না । 

স্বপ্ন, পুরধনিবর্তের উদ্বোধক। জাগ্রত পূর্ব্ধনিবর্তের অনুমাপক | 
ইন্ডিয় নিচয় স্বপ্রাবস্থার় নিরপেক্ষ থাকিলেও, একমাত্র মন সমস্তের 
কাধ্য করে। মনে কার্য ও কারণ উভয় সমাবেশ আছে । জাগ্রুৎ 
চিন্তার অনুমান ব৷ ছায়া, স্বপ্ন নহে। বাহ! এতন্ি তাহাই স্বপ্ন । 


ধর্ধা ও কর্দর্ফল €্থ 


কেছ বলেন স্বপ্ন অনৃষ্টহেতু উৎপরন ও দর্শন হয়। কেহ বলেন 
'স্কার হেতু দর্শন হয়। এই সকল অনুমান, যোগ্য বটে । আমরা 
বলি স্বপ্পের ব্যাপার, সংস্কার বশতই হয়। অর্থাৎ যাহা প্রত্যক্ষ 
হয় নাই, সেইরূপ ব্যাপার স্বপ্নে নাই । কিন্তু বিষয়; আদৃষ্ট বশতঃ 
সুখ দুঃখের উদ্বোধক রূপে স্বপ্ন দর্শন ঘটে ।' ম্বপ্লের প্রত্যক্খ বিষয়, 
অনৃষ্টমূলক তাহার আর সন্দেহ নাই। 
গুঁকাররূণী ব্রন্ষের তৈজসপুরুষ দ্বিতীয়পাদ। এই তৈজস 
পুরুষ স্বপ্নস্থানীয় । হ্বপ্নাবস্থ! ইহার স্থান। এই তৈজস স্বপ্ন কালেও 
আপন মহিম! প্রকাশ করে । স্তরাং স্বপ্পে পরমার্থ তত্ব নাই, তাছ। 
নহে। গ্রন্থ গৌরব কষ্টকর । 


কাল। 

যে বস্ত অপ্রন্যক্ষ, অথচ গ্ুণবান্‌ তাহাই ঈশ্বর নহে, ঈশ্বর নিত্য- 
শব্ধবাচকও নহে । নিত্যশব্দের বনত্ব আছে । “অহরহঃ ক্রিয়- 
মানত্বেন বিধিবোধিতং নিত্যং” | যেমন সন্ধ্যাবন্দনাদি । সনাতন, 
সদাতন, চিরস্থায়ী, সদ্দাকালস্থায়ী, এই সকল বাক্য মান বৎসর ও 
যুগসম্বন্ীয় কালাত্মক বাক্য মাত্র। কালাশ্রিত কম্ম” আমর৷ প্রত্যক্ষ ও 
অনুভব করিতে পারি। প্রত্যক্ষব্যতীত আমর। কোন বাক্য 
উচ্চারণ করিতে অক্ষম, স্থত্তরাৎ ঈশ্বরেও প্রাতাক্ষান্ুরূপ উপাধি 
প্রদান করি। যে হেতু ঈশ্বর নিরূপাধি। অনুমান ও শব্দ ইত্যাদি 
প্রমাণ, গ্রত্যক্ষের কিস্কর। কাল অগ্রত্যক্ষ ও গুণবান্‌ হইলেও 
ঈশ্বরের স্যঙ্ট পদার্থ । কালিক সম্বন্ধ কখন ব্রত্ভিনিয়ামক, কখন বৃত্ত 
নিয়ামক হয়। “কালে সমস্য প্রতিতিত” এই রূপ বাক্য বৃত্তি নিয়ামক 
কালিক সম্বন্ধ, মহাকাল নামে কথিত। “কালে সর্ববম্” ইছাও মহাকাল 
বিষয়িণী প্রতীতি । সূর্য্য ও চন্্রাবচ্ছিন্ন নঙ্গত্রাদি বিহিত কালকে খণ্ড 
কাল বলে, ইহাই কার্য্যোপষোগী । “ক্রিয়ৈব কালঃ* ইতি গমনম্পন্দ- 
নাদিবূপ ক্রিয়াবিশেষকে খগ্ডকাল বলে। কাল অচল 'অটল ও 
কল্লাস্তস্থায়ী । কর্মের শ্রোতঃ আছে কিন্তু কালের আোতঃ নাই, কালে 
চিহ্ন থাকে না। কনম্মের দ্বারাই কালে চিহ্নবতু প্রতীতি হয়। 'যেমন 


৫৮ প্রীনিত্যানন্দ বংশবল্লী । 


ইন্জানীংতদানীৎ প্রভৃতি শব্দে তত্রৎ কালাশ্রিত কশেরর প্রতায়াথ্থিয়ো? 
হয়। দ্রব্যোৎপন্ন, স্থিতি ও লয় কালধন্ম। কালের নাশ নাই ধ্বংশ 
আছে । যেমন আকাশের শব্দমমবায়িত্ব আছে । কালেও কন্ঘমমমবারিত্ব 
আছে । বিহিত কালে কাধ্য না করিলে, এ কার্ধ্য শুভ প্রদান করে 
না। দৃষ্ট কল, কাল ইহকালেই প্রদান করে। অদৃষ্ট কল, স্বত্যুর পর 
প্রদান করে, ইহাও প্রত্যক্ষ হয়। কিন্তু কর্তার প্রত্যক্ষ হয় কি না, 
আমর বুঝিতে পারি না। নিবর্তকারণ পরজন্মে তত কালের জন্য 
কাঁল বহন করে । কালে অনুষ্ঠিত কর্ম স্বর্গ অপবর্গ, ও সুখের হেত, 
আবার এ কণ্ম যদি অকালে অনুষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে নরকের হেঠু। 
কালে অনুষ্ঠিত কন্মন ক্ষয়প্রাণ্ত হয় না। কাল সমুদায়কে কর্ম্মোপধোগী 
করে। ধন্ম বুদ্ধি, জ্ঞান, কর্তব), ভোগ, সন্মান, পারদশিতা, প্রবৃত্তি 
কবিভ্ব, ক্ষমতা, আসক্তি, বিচ্ছেদ, দ্বেষঃ বিনয়, বিত্ত, বিকার, সরলতা, 
কুটিলতা, সংযোগ, বিয়োগ, ইত্যাদি কালহ নিয়োজিত করে । সমস্ত 
নি্রিত হইলেও কাল স্্বলময় জাগরিত থাকে । কাল অত্রান্ত,কালকে 
কেহই অতিক্রম করিতে পারে না। কালের গতি অতীব দুলক্ষ্য। 
কোথাও স্ুল কোথাও সুক্ষরূপে কাল সঞ্চারিত হইতেছে । শাস্ত্র 
বলেন, “ততঃ কাল স্ততঃ কর্ম ততো ধর্ম প্রাবর্ততে” আমাদের ৃষ্ট- 
প্রয়োজন মুখ্য ও গৌণ, এবং অদৃষ্টগ্রয়োজন মুখ্যর্ূপ কল, এই ত্রিবিধ 
ফল ধন্ের দ্বারা আকাঙক্ষা! করিতে হয় । কতকগুলি কন্মের ফল, 
যাহা ইহ জন্মে গ্রাপ্তব্, কোন কারণবশতঃ তাহা প্রাপ্তির ব্যাঘাত 
হইলে এ্ররূপ কন্মফল নিবর্তকারণরূপে পর জগ্মের ভান অপেক্ষ। 
করে। যাহা পরজন্মনিমিত্বক সংকল্লিত অদুষ্টজনককন্ম? তাহ! 
সম্যক নিবর্তকারণরূপে, পরজন্মে ফল প্রাপ্তির পর্ববক্ষণ পর্যান্ত 
কাল বহন করে, এবং ষড়খতুর ন্যায় ক্রমশ: প্রেরণ করে। সেইরূপ, 
কর্মফল ও পরম্পরা রূপে ইহজম্মে ও পরজন্মে প্রেরণ করে। গ্রহ 
নক্ষত্রাদি ও কাল ধন্মে নিয়মিত । কাল ভ্রিবিধ, মহাকাল, খণ্ডকাল ও 
দৈব কাল। কর্মফল নিষ্পঙ্ ব্যতীত উহার অন্য চেষ্ট। বা ক্রিয়া নাই। 
এই পরিদৃশ্যমান জগৎ ইহার নর্ভনাগার | এবং স্বীয় ভার্্য। রূপা নিয়- 


ধম্ম ও কপ্মফল । ৫৯ 


তির পতি নিতান্ত অস্থরকত / শিশু, যেমন লগে ভিমিউ ছয় সেই 
অনুযায়ী পুর্ব জন্ম কৃত কর্খের ফল পূর্বোক্ত নিয়মানুসারে দিরুদেগে 
প্রাপ্ত হইতে থাকে, কোন শক্তি দ্বার প্রতিনিবৃত্ত হয় না। 
এ শিশুর মৃত্যু পর্যাস্ত ফল, জ্যোতিষশাস্ত্রের দ্বারা জ্ঞাত 
হওয়া যায় । কালকে চিনিতে পারিলে ' ঈশ্বর জ্ঞাত হইয়া থাকেন। 

তথা কৃর্্পুরাণে-_অশক্কৌ যদি মে ধ্যাতুমৈথবরং রূপমবায়ং | 

ততে। মে পরম রূপং কালাঢ্যৎ শরণং ব্রজ ॥ দেবী বাক্যং ॥ 

তহাহি-_ য তু মে নিক্ষলং বপং চিন্মাত্রৎ কেবলং শিবং । 

সর্ধরবোপাধি বিনিম্মৃক্তমনভ্তং মম্বতৎ পরমূ ॥ ইতি চ॥ 

॥ ও ॥ রিহিতত্বাচচাশ্রমকন্মাপি 1 ও ॥ 

কেবল নিষিদ্ধকর্ম্মবজ্জনে শুভাদৃষ্ট অর্থাৎ সৃখলাভ হয় ন1। 
বিহিত কর্মের অনুষ্ঠানে সুখ ও মোক্ষ ভাগী হইতে পারে । ব্রহ্মহতা' 
গুরুদ্রোহাদি নিষিদ্ধ কাধ্যে দুঃখ লাভ হয়। সুভাদৃষ্টজনক কার্যে স্থখ 
লাভ হয় । উভয় প্রকার বিধিবোধিত কন্ম, বিধিপুর্র্বক তাগে মোক্ষ 
লাভ হয়। ইহ! ব্যবহারিকের সাধ্যায়ত্ত নহে । ইহাও তত্বজ্ঞানের 
একতর পন্থা । তত্বজ্ঞানে সংসারের নিবৃত্তি হয়। 

পরমার্থ বোধক ভন্তান দ্বিবিধ । বেদ বিহিত অআদ্ষ্টজনক কন্মের 
দ্বারা যে জ্ান হয়, তাহাই কর্ম্ননিষ্ঠ মুক্তি বিধায়ক জ্ঞান । লৎশাস্ত্রের 
অধ্যয়ন আধ্যাপন! দ্বার যে জ্ঞান, তাহাই কার্দ্যনিষ্ঠ মুক্তিবিধায়ক 
জ্ঞান। বেদার্থাভিজ্ঞ বুদ্ধিমান্‌ বিদ্ভার্থিগণ, পর1 ও অপরা এই দুই 
বিদ্য। শিক্ষা করিবে । বেদ চতুষ্টয় এবং শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, 
ছন্দঃ) ও জ্যোতিস্‌ এই ষড়ঙ্গ অপর বিদ্যা । যাহার ছ্বার। ঈশ্বরবিজ্ঞান 
লাভ হয়,তাহার নাম পরাবিদ্যা | পরাবিদ্যা কণ্ম হইতে উৎপন্ন হয়। 
ফিনি অদৃশ্ঠ, অর্থাৎ মনোনেত্রার্দি পঞ্চ জ্ঞানেক্দ্রিয়ের অগম্য । যাহার 
বাহ প্ররতি, পঞ্চজ্ঞানেক্দ্রিয়ের দ্বারা জ্ঞাত হওয়। যায় । যিনি সর্্বগ 
ও সর্বজ্ঞ, সর্বব্যাপী, যাহার ব্যয় নাই অপচয় নাই, ষিনি স্যগ্ির 
কারণেরও কারণ ॥ যিনি মনুষ্াবুদ্ধি এবং মনের অগোচর। যিনি 
দাতা এবং দয়ালু । ব্রহ্মবিদ্‌গণ যাহাকে আত্নম্বদূপে দর্শন করেন। 


৬০ প্ীনিত্যানন্দ বংশবল্লী ॥ ' 


যে বিদ্যা বার! তত্তৎ জ্ঞান লাভ হয় তাহাই পরা বিদ্যা । অধ্/য়নাদি 
কার্ধোের দ্বারা অপর বিদ্য। লাভ হয়। সুতরাং অপরা দ্বারাই কর্মানিষ্ঠ 
হইয়৷ পরাবিদ্যা লাভ করিতে হয়। মনুষ্য কণ্মীর নিকট বাস করিয়া 
কণ্ম ছারা কর্ম শিক্ষা করে। পুস্তক পাঠে অর্থাৎ বাক্যে কর্ম সিদ্ধ হয় 
ন1। এই নিয়ম সকল কার্ধ্েই প্রচলিত। এইরূপ কর্্মনিষ্ঠজ্ঞানেই 
ঈশ্বরকে জানা যায়। নচেৎ অন্য উপায় নাই। 
উভাভ্যামপি পক্ষাভ্যাং যথা খে পক্ষিণাং গতিঃ। 
তথৈব জ্ঞানকর্াভ্যাং জায়তে পরমং পদম্‌ ॥ ইতি 
বেদবিহিত কম্মের দ্বারাই সফল হইতে পারে, ব্রাহ্মণের কন্ম ম্লান 

উপবাস, ব্রহ্মচর্যা, গুরুকুলেবাস, বানপ্রস্থাশ্রম, যজ্ঞ দান, প্রোক্ষণ, 
দিকুনিয়ম, কালনিয়ম, নক্ষত্রনিয়ম দ্রব্যনিয়ম মন্ত্রনিয়ম, পাত্রনিয়ম | 
এই সকল কার্ষ্যে দ্বারা অদৃষ্ট লাভ করা যায়। অগ্রত্যক্ষ হইলেই ষে 
'অদৃষ্ট হেতু হইবে তাহা বলিতেছি না। মুখ্য ( পূর্ব্বোক্তধনাদিরূপ ) 
ফল যদি অনৃষ্টের দ্বারা লাভ করিতে হইল, তবে দৃষ্ট, অনৃষ্ট উভয় 
প্রয়োজনই, অদুষ্টজনক কার্ষ্যের অধীন হইল । যেমন পুত্রেষ্টি যাগে 
পুত্রলাভ হয়, ইহাও অদৃষ্ট প্রয়োজন বলিব। যেহেতু ইহ! ধর্ের 
দ্বার সিদ্ধ হইতেছে। 

শুত্রা্দির পক্ষে ব্রহ্মাচর্ধয ও সন্ন্যাস নাই । তবে কলিকালে সকলের 
পক্ষেই সমান হইয়! উঠিয়াছে। আর বড় একট ইতরবিশেষ নাই। 
মোট কথা সকল জাতির পক্ষে এক্ষণে পরাশর উক্ত ধর্মই প্রচলিত 
দেখা যায়। নাম মাহাত্য ও দান মাহাত্ম্যই কলিতে প্রবল। অপর 
সকল ধণ্ম কার্ষে ব্যবহারিক প্রব্ত্তির অল্পতা দেখা যায়। গ্ীচৈতন্ডোক্ত 
ধর্ম অতি সহজবোধ্য, অল্প পরিশ্রমসাধ্য এবং নিশ্চিত । 


তথাহি-_. 
তপঃ পরং কৃত যুগে, 
ভ্রেতায়াং জ্ঞান মুচ্যতে। 
দ্বাপরে যজ্ঞ মিত্যাহুঃ 


দ্ধানমেকং কল যুগে ॥ 
(ইতি সর্বশান্ত্বিষয়ঃ ) 


রি 


ধর্শ ও কর্্মফল। ৬১ 


কলিকালে একমাত্র ধর্ম দান, এবং কায়িক ও মানসিক নাম। ইহা: 

সর্ববজাতীয়সন্প্রদায় সম্মত । ইহাতে ভ্রম, গ্রামার, ব্যাঘাত ও সংশয়ের . 
কারণ দেখ! যায় না। শান্ত বলেন “কলৌ নামানি সর্বদা* যাহা? 
মানসিক নাম, অর্থাত মনে মনে সর্ববদ। উচ্চারণ কর! যায়,ভাহার পক্ষে 
ল্পান ব! শুচি অগুচির কোন বিচার করিতে হয় না। নচেৎ গুচি ও 
সুস্থ হইয়া আমন গ্রহণ করিয়। অভ্যাস করা কর্তবা। এইরূপ নামে 
গুরুউপদ্দেশ বিশেষ" প্রয়োজন হইবে । যখন শিষ্ত এইরূপ নামে 
উত্তীর্ণ হইবে তখন গুরু ও অনাবশ্টক, তাহার পর অন্য বিষয়ে মন 
নিযুক্ত থাকিলেও নাম, মনে মনে আপনা হইতে উচ্চারিত হইবে, 
আর বাধ! বিপত্তি মানিবে ন1। 

অশুচির অভাবকেই গুচি বলে। কাল ও সহকারিকারণ হইতে 
সকল কাধ্যই অনুষ্ঠিত হয়। যে কারণে কার্য্যের প্ররত্তি জন্মে, সেই 
কারণই সেই কার্য্যের প্রযোজক ও প্রবর্তক হয়। এবং সেইরূপ কার্ধ্য 
হইতেই সংস্কার উৎপন্ন হয়, সংস্কার আত্মার সহগামী । দেখ, কোন 
ব্যক্তি জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া যদি পূর্বববঙ্গে বান করে, তবে তাহাকে 
আর পশ্চিমবঙ্গের লোক বলিয়! চিনিতে পারা যায় না। 

দান ও বেদ শাসন । বেদ বাক্যই প্রমাজ্ঞান উৎপাদক । অভ্রান্ত" 
বুদ্ধি দ্বারাই বেদ প্রতিষ্িত। প্রমাজ্ঞান বেদই প্রদান করে। ঈশ্বর 
ভিন্ন সমস্তই জড় । দান বুদ্ধিপূর্বক ন1 হইলে নিষ্ষল হইয়া, ছুরদৃষ্ট 
জন্মিবে। ধন অতিশয় মমন্চার বন্ত, ইহ1 সংসারিমাত্রেই কাত 
আছেন, সেই ধন যে অকাতরে প্রদত্ত হয়, ইহাও বেদ শাসনমূলক | 
দ্রান প্রতিগ্রহে ও পাত্রাপাজ্জ নির্ণয়ে, বেদশাসন আমাদের অন্তনিহিত 
ও সম্মানিত । বন্ত বিশেষ দান করিতে আছে, বস্ত বিশেষে নাই। 
বন্ত বিশেষে গ্রতিগ্রহ আছে, আবার বস্তু বিশেষে নাই । এই 
বিবেচন। করিয়া ধনার্থী যে গ্রহণ করে, তাহ্াও বেদশাসন মুলক 
সামান্থ কএক জন লোকে যে কথা বলে, বা যাহাকে সম্মান করে 
তাহা রাজথারেও গৃহীত হয় ॥ মহুধি ও মহাপুরুষগণের আদি কাঃ 
হইতে সেবিত ও সম্মানিত বলিয়া, বেদ প্রমাণশান্ত্র । 


৬২ গ্ীনিত্যানন্দ বংশবলী | 


বদ্দি বল পরদুঃখের অনুভবাত্মকজ্ঞানই দানের কারণ? পরের ভুঃখ 
হইয়াছে তাহার জন্ই দান করে। এই কথা সম্ভব হয় না, তাহার হেতু 
এই যে, এক আত্মাতে দুঃখ বা অভাব উৎপন্ন হইলে, পরকীয় প্ররত্তির 
'হেতু হয় না। যে দ্াতা-__-সেই আত্মা এমন কোন জ্ঞান আবশ্যক, 
যাহ! গ্ররৃত্তির কারণ হয়। সেই জ্ঞান, দাতার ইফ্টসাধন জ্ঞান এবং 
উভয় নিষ্ঠ । সেই যে ইষ্ট সাধনতা৷ জ্ঞান, তাহা বেদাদরমূলক | দান 
করিলে পরজন্মে পুনঃ প্রাপ্ত বা স্বর্গলাভ হইকে, এইরূপ জ্ঞানই দান- 
প্রবৃত্তির হেতু ॥ এই যে সংস্কার ইহা বেদমূলক। নতুবা! একের দুঃখে 
অন্ভের দান করিতে প্রবৃত্তি জম্মিল, এরূপ হয় না, মুখে যাহাই বল। 

অন্য পক্ষে যদি একের দুঃখে অপরের ভোগ হইত, এবং এরূপ 
“দুঃখই যদি দান প্ররুত্তির কারণ হইত, তাহা হইলে দুষ্ট ব্যক্তিকেও দান 
বা ভোজন করাইবার প্ররুস্তি হইত | কোন দনুযু নরহত্যাদদি পরিশ্রমে 
ক্ুধার্ত হইলে-_তাহাকে ভোজন করাইবার প্রবৃত্তি ত হয় না। যাহাকে 
ভোজন ব! দান করিলে অনিষ্ট, অর্থাৎ পাপ হয়, তাহাকে কেহ দান 
করে ন।। সুতরাং দানের পাত্রাপাত্র আছে ইহা! নহজেই বোধ হইতেছে। 

অভাববশতঃ প্রতিগ্রহপ্রব্রত্তি, হীনের নিকট, সমানের নিকট এবং 
উৎকুষ্টের নিকট, ইহাও বেদশাসনমূলক | যাহার নিকট প্রতি গ্রহে 
ছ্ররদৃষ্ট জন্মে, যাহার নিকট আপদে প্রতিগ্রহ কর্তব্য, এবং বাহার 
নিকট প্রতিগ্রহে গুভাদৃষ্ট জন্মে! ইহাকেই হীন, সমান, এবং 
উৎকৃষ্ট প্রতিগ্রহ বলে, ইহাও বেদাদর মূলক । দান ত্রিবিধ, নান্তিক, 
রাজনিক ও তামনিক। বাল্যাবস্থায় কোন কাধ্যফল নাই, দাতার 
বিবেচন। পূর্বক দান করা কর্তবা। দাতার পাহায্যে যদি কোন দুষ্ট 
প্রতিপালিত হয় তাহার পাপের মংশ দাতাকে গ্রহণ করিতে হইবে । 
ইহ! যুদ্ধিসিদ্ধ, বদি কোন ছুঃখিবালককে কোন দাতা প্রতিপালন বা 
সাহায্য করেন । এ বালক বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া! যদি দন্সাবৃত্ভি অবলম্থন 
করে, তবে এ পাপের অংশ দাতার প্রাপ্য হইবে না কেন? সুতরাং 
পাত্রাপাত্র বিচার দ্রাতার অবশ্য কর্তব্য । ভূরিদান বিষয়ে পাত্রাপাত্র 
বিচার নি্প,য়োজন হয় । 


ধর্ম ও কর্মকল। ৬৩ 


তথা. 
দানধশ্মং নিষেবেত নিত্যমৈষ্টিকপৌতিকং | 
গবিতুষ্টেন ভাবেন পাত্র মাসান্য শক্কিতঃ ॥ 
ষংকিঞ্চিদপি দাতব্যং যাচিতে নানস্থয়য়া । 
উতৎ্পতস্যতে হি তৎপাত্রং যত্তাবয়তি সর্বতঃ ॥ 
ভূরিদ্ান অর্থে, প্রার্থী উপস্থিত হইলে কোন বিচার না করিয়া 
যে দান করা যায় তাহাকে ভূরিদান বলে । এইরূপ দানে দেশ, কাল, 
পাত্রাপাত্র নিয়মের অপেক্ষ। নাই । যদি এপ সংকল্পে কোন প্রার্থী 
বৈমুখ হয়, কিন্বা। কোন কাবণে ব্যাঘাত ঘটে ; তবে দাতা পাপভাগী 
হইবে। এইবকপ দান করিতে করিতে অদৃষ্ট বশতঃ দানীয় দ্রব্য 
যদ্দি কোন সংপাত্রে ন্যস্ত হয়, তবে এরূপ গৃহীতা-_দাতার উর্দধ 
চতুর্দশ পুরুষ পর্য্যন্ত পবিত্র করিবে । ইহাই ভূরি দানের অভিসন্ছি 
ও আকাঙ্ক্ষা | 
অতপাস্ত নধীয়ানঃ প্রতি গ্রহরুচিদ্বিজঃ | 
অস্তস্তশ্মপ্রবেনেব সহ তেনৈব মজ্জতি ॥ 
ভূরিদান ব্যতীত সামান্য দানে পাত্রাপাত্র, দেশ ও কাল অতিশয় 
প্রয়োজনীয় হইবে । ব্রান্মণগৃহীতার পক্ষেও বিচার করিবে, যে 
ব্রাহ্মণের তপস্যা নাই, অধ্যয়নাদ্দি নাই, অথচ প্রতিগ্রহে বাহার 
বিলক্ষণ কচি আছে, এরূপ ব্রাহ্মণকে দান কবিলে, পাষাণময় ভেলা 
বারা সম্ভবন করিতে গেলে, যেমন সেই ভেলার লহিত জলমগ্র হইতে 
হয়। তদ্রুপ তিনিও সেই দাতার সহিত নরকে নিমগ্ন হইবেন । 
যুগধন্ম ভেদে দান চতুবিব্ধ। 
মভিগম্যোততমং দানং ব্রেতায়ামাহয় দীয়তে। 
দ্বাপরে বাচমানায় সেবয়! দীয়তে কলো ॥ 
যুগভেদপ্রযুক্ত মন্ুষ্ের দানধন্মে সাধারণ প্ররত্তি এইরূপ | 
কলির প্রবৃত্তি আমাদের প্রত্যক্ষবিষয় | পুনশ্চ উত্তম অধম নিরূপণ » 
করিতেছেন ।-_ 
অভিগম্যোভমং দান মাহুতঞৈব মধ্যমম্‌। 
অধমং যাঁচ মানং স্যাৎ সেবা দানঞ্নিস্ষলং ॥ 


৬৪ প্ীনিত্যানন্দ বংশবললী । 


গৃহীতার নিকট উপস্থিত হইয়া দাতা যে দান করে, তাহাই উত্তম 
দান। গৃহীতাকে আহ্বান করিয়া যাহা করেন, তাহাই মধ্যম । 
গৃহীতার প্রার্থনানুসারে যে দান, তাহাই অধম শ্রেণীর দান, এবং সেব! 
দান অর্থাৎ প্রত্যুপকার বা দেবা করিলে দাতা যে দান করেন, তাহ! 
সর্বদাই নিক্ষল হয় | যাহা দান করা যায় পরজন্মে সেই বস্তই প্রা্ত 
হওয়! যায় । যদি তাহাই বল, এঁ সকল তবে দান না করিয়া এ বস্তু 
ইহজন্মে ভোগ করাই কর্তব্য, দানের প্রয়োজন কি? তাহ] নহে, দানে 
দূরিত ক্ষয় হয়। শুভাদৃষ্ট জন্মে ন্বর্গ অপবর্গের অধিকারী হয়, এবং 
অভিসন্ধি থাকিলে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ভত্তম দানে লক্ষ গুণ বৃদ্ধি, মধ্যম 
দানে এ বস্ত সহত্্র গুণ রদ্ধি, অধম দানে শত গু৭ বৃদ্ধি, সেবাদান 
সর্বদাই নি্ষল হয়। ইহজম্মের সঞ্চিত অর্থরাশি সহগামী হয় না, 
কিন্তু দানীর় প্রদত্ত হইলে উহ। জন্মান্তরে সহগামী হয় । নচেৎ এই- 
খানেই থাকে । একমাত্র দ্ানই লইয়। যাইবার উপায় । তবে বিবেচন! 
মত ধনার্দি প্রেরণ করিতে ন! পারিলে, পরজন্মেও কাড়িয়৷ লয়। 
ইতি স্পষ্টম্‌ ॥ 
ফলত; রাগ, দ্বেষ, তমঃ, ক্রোধ, মদ, মাৎপর্য্য পরিত্যাগ করিতে না 
পারিলে, তপস্যা ও দানাদি সমস্তই ক্লেশকর ও নিরর্থক হইবে। বরং 
দুরদৃষ্ট জন্মিবে, রাগাদির বশীভূত হইয়া যে ধন সঞ্চয় বা উপার্জন 
করা যায়, তাহা দান করিলে সেই অর্থের পুর্ববস্বামী ফল ভাগী হয়। 
অর্থাশ রাজস বা তামস উপায়ে উপাঞ্জিত ধনে কাধ্য করিলে ফল 
দর্শে না । সাত্বিক উপায়ে লব্ধ অর্থই অদৃষ্ট কারোর প্রশস্ত । পুরুষ 
রাগাদির বশীভূত হইয়া! যে কিছু ব্রতাদির অনুষ্ঠান করে, নে সকলই 
বস্তময় হয়। অতএব অতিশয় যত্ুপহকারে ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক 
সংসার ব্যাধির বিনাশ হেতু সঙচ্ছান্ত্রানুশীলন ও সাধুলজ এই দুই 
মহৌষধ-সংগ্রহ করা উচিত | বিষয় কাধ্য হইতে অবসর লইয়। এই 
উষধন্ধয় সংগ্রহে বজ্ুবানু হইবে । দেখ, দুর্দাস্ত মুললমান নবাব 
আওরঙ্গজেব, স্বহত্তে একটী উফ্ণীষ প্রস্তত করিয়াছিলেন । এত 
অধিক সম্পদ ও সাাজ্যের অধিকারী হইয়াও, এ উ্ধীষ বিক্রয় 


। ধর ও বর্ছফল। ৬৫ 


করিয়া সেই অর্থগুলি মস্জেদে দিতে তাহার পুজাদি দায়াদগণকে 
অনুরোধ করিয়া ্বতাকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন । ধর্ম সকলেরই সমান। 

বদ্দি চ সকলেই তত্বজ্ঞানার্দি অস্থেষণ বা উপার্জন করে না, 
কিন্তু ইহ জন্মের দুখশান্তি সকলেই আকাঙ্ক্ষা করে। সকল অদৃষ্টে 
সেরূপ ঘটে না। সেই জন্ই ন্বর্গ অপবর্গ এবং সখ এত জধিক 
দুন্প্রাপ্য, যে ব্যক্তি ইহ স্থখে বঞ্চিত, তাহারই ইহগুখে বিশেষ আগ্রহ 
আসক্তি । বাহ! ছুত্পাপ্য, তবাহাতেই আদর জাকিঞ্চন অধিক, ইহাই 
মন্ুস্বের স্বভাব ও অভ্যান। যে-মনের ইচ্ছাপুর্ণ করিতে পারে 
তাহাকেই সাংসারিক লোক ন্ুখী বলে। স্থানীয় সুখ, জ্ঞান ও 
মুক্তির বিশেষ প্রয়োজনীয় বস্ত । প্রত্যক্ষ না হইলে প্রয়োজন ব৷ 
প্রলোভন কিছুই হয় না। পরজন্মে কবে কি হইবে না হইবে, সেই 
আশায় আশ্বস্ত হইয়। থাক। যায় না, ইহা! পরম সত্য । বরং ইহাতে 
বঞ্চিত ও পরজন্মে ভ্রষ্ট হইবার বিশেষ সস্তাবনা | বস্তুতঃ 
ভোগেই ভোগপ্ররুত্বি শান্ত হয়। নতুবা অশান্ত হৃদয়ে কোন 
আশাই ফলবতী হয় না। আমরা মনে করি এই পৃথিবীতে স্বর্গা- 
পেক্ষাও সুখের স্থান আছে। এবং মন, এই নশ্বর হৃদয়ে এত মহার্থ 
সুখের আসন পাতিতে পারে যে, তাহা দেবতারও ছুল্লভ | এই 


নশ্বর জীবনে নশ্বর জগতের ছুঃখময়ক্রোড়ে হীন মানব জন্মে যে, 
দেবগণ অপেক্ষাও সুখের অধিকারী হয়, তাহাই আমরা জানি। 


বাস্তবিক তাহ। মিথ্যাও নছে। কিন্তু ভোগ ন1 করিলে ইহার অনু- 
ভব হয় না এবং বিভৃষ্ণাও হয় না। দীর্ঘকাল ভোগে অতৃপ্ত বাসনা 
তৃ্ড হইয়। মন শান্ত হয়, তবে বুঝিতে পারে যে, দেবছুল্ল ভু সত্যই 
আছে কিনা। তখন আর এঁরপ সুখের লালিত্য থাকে ন।, স্বাভা- 
বিক অবস্থার প্রতীতি জন্মে । ন্ুতরাৎ বিরক্ত জনক হইয়! উঠে। 
যেমন সুন্দর উদ্ানও কালক্রমে কণ্টকাকীর্ণ হয়, সেইরূপ সুখের 
মধ্যেও দুঃখের বীজ থাকে । সেই বীজ উপ্ত হইয়। কালে কণ্টকাকীর্ণ 
হইয়া পড়ে । জার ভাল লাগে না, আগ্রহও থাকে না । তখন বিরাগ- 


বশতঃ রাজন্বৈরাগ্য বা নিত্যকম্ধবৎ স্থুখাভিলাষে বি্ভৃফ্া জন্মে । 
১] 


উ৯ প্রীনিত্যানন্দ বংশবল্লী । 


এইরূপ বিতৃফ্ণার ফলে নুখ দুঃখ বুঝিতে পারে, এবং স্বর্গা্দি বিষয়ের 
অধিকারী হয় । নতুবা নছে। 

যাহার। ইহস্থখভোগে নিমজ্জিত ও পরিতৃপ্ত, যাহার! মনুষ্যপদ- 
বাচ্য, তাহার। ইছার মধ্যে আর সুখ খুঁজিয়া পায় ন৷। তাহারা 
দেখে, তীহারই লীল! চাতূর্ধ্য । তাহারা দেখে, এশ্বরধ্যাদিতে 
সুখশান্তির লেশমাত্র নাই। তাহারা ,দেখে সকলই ছুঃখময়, 
মিথ্যা্রলোভন । তখন তাহার! বুঝে, সুখী, দুঃখী, রাজা, প্রজা, 
এক সুত্রে গ্রধিত। ইত্তর বিশেষ কিছুই নাই। যেব্যক্তি পীড়ার 
অসীমযন্ত্রনার় দিবারাত্র অশ্থিরঃ অবকাশ মাত্র নাই। তাহার 
যান, বাহন, স্বক্ষমবন্ত্র, সুন্বাত্র খাগ্য, দুগ্ধফেনসন্নিভশব্যা, কি সুখ 
বিধান করিবে? ষে স্ত্রীর উপপতি অহরহঃ প্রত্যক্ষ হইতেছে, 
সেই স্ত্রীর প্রণয়ে কি স্বখ হইবে? প্ররুত্বির অভাবে সকলই ছুঃখ- 
ময় বোধ হয়। এরূপ সুখের হস্ত হইতে তখন পরিত্রাণের উপায় 
অন্বেষণ করে । আর প্রলোভনে মুগ্ধ হয় না। তাহারা তখন স্থখের 
স্ষুট অর্থ বুঝে । নচেৎ শান্ত্রাদি পাঠ করিয়! বা আকাঙক্ষার্দির সহিত 
যুদ্ধ করিয়৷ কখনই মুক্তি ভাগী ব1 সুখী হইতে পারে না। কন্মনিষ্ট- 
জ্ঞানই একমাত্র অবলম্বন, অন্য উপায় নাই। যখন ভোগের পর 
নিরত্তির আশ্রয় লাভ করে, তখন তাহারা সুখ চিনিয়া লইতে পারে, 
এবং স্গুখের অন্বেষণ করে । তখন জন্মাস্তর দেখিতে পায় | ভবিষ্যৎ 
নৃখছুঃখের উপলব্ধির শক্তি জন্মে । তখন জন্মান্তরের চিন্তা আসিয়৷ 
হুদয় অধিকার করে। তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ রাজা রামকৃষ্ণ 
মহারাজ অতুলএশ্বধের অধিকারী হইয়াও, পরমরূপবততী স্ত্রীলাভ 
করিয়াও সুখ খুঁজিয়া পান না। রথুনাথ দাস, হিরণ্য গোবর্ধনের 
একমাত্র উত্তরাধিকারী হইয়1 প্রভূত ধনের অধিকারী; এবং 
স্থন্দরী ও পতিপ্রাণা সহধশ্মিণীর পতিত্বলাভে সুখী হইয়া ও সুখ 
খুঁজিয়া পান নাই । তাই ইহারা উভয়েই ইদানীস্তনকালে সখের 
জন্য সর্ববত্যাগী। কোনকারণ বশত: ইহাদের রাজন্‌ বৈরাগ্য নহে। 
বীভৎন দৃশ্যেও ইহার। বিরাগী নছেন। ইহারা শ্মশান, বিপদ ও 


ধর্ম ও কন্মরুল। ৬৭ 


দৈশ্তবশতঃ বিরাগী নহেন। কোন রোগ্রগ্রস্তও হন নাই | তৰে 
সুখের অন্বেষণে প্ররত্ত ; কারখ-ব্যতীত্তই এই মনোহর বৈরাগ্য উৎপর 
হইয়াছিল। ইহ! সাধুদিগের ও বিল্ময় কর। এই অকৃত্রিম 
বৈরাগ্য তাহাদের অতিশয় মহত্তের পরিচয় । যে সুখ ছুঃখ চিনিতে 
পারে, তাহার এইরূপ গতি হইয়া থাকে | 'লালাবাবুর এই জাতীয় 
বৈরাগ্য নহে, উহা! কারণ বশতঃ রাজস্‌ বৈরাগ্য মাত্র । 
ষতই স্বত্যু নিকটস্থ হয়, ততই দৈববিপাকজদ্য ভীত হইয়া ঈশ্বর 
চিন্তায় অধিকার জন্মে । ইহাই অধিকারী শব্দের প্রত অর্থ । ভোগেই 
ভোগ নিরৃত্তি হয়, আহারে ক্ষুধার তৃপ্তি হয়। দৃষ্টিতে ক্ষুধার শাস্তি 
ন1 হইয়।, দ্বিগুণ জ্বালায় জুলিয়া মরে । কখনও শাস্তিসহবাল ঘটে 
না। তাহার হৃদয়ে শাস্তিদ্বেবীর স্থানাভাব । 
কেহ বা ইহজন্মের নৈরাশ্টে, পরজন্মে সুখলাভহেতু অদৃষ্ট- 

জনক কার্যে ব্যাপৃত হয়। পরজন্মে সংকল্লানুরূপ ইও সিদ্ধ হয়। 
এবং ভোগের দ্বারা নিরত্তির অধিকারী হইয়! মোক্ষ বা সুখ লাভ 
করে। যখন এরূপ কার্ধো সক্ষম না হয়, তখন বিরাগ আলিয়া অধি- 
কার করে এবং ঈশ্বরে মতি হয়। কেহ কেহ ধৈর্যাবলম্বনে অশক্ত 
হইয়া শারীরিক বল বা, কৌশলের সাহায্যে সখী হইবার গয়াস পায়। 
ইহাতেও পাপপ্রবৃত্বি জন্মে । কেহ বা উদরজ্বালায় প্রজ্ঘলিত হইয়া 
জ্ঞান হারায় । ইহাও পাপপ্রবন্তির কারণ হইয়। জম্মান্তরে পুনশ্চ 
কষ্ট ভোগ করে। ইচ্ছাময়ের কৌশল দুর্ভেগ্চ এবং বুদ্ধির অবিষয়। 
ইহাকে আমরা সামান্য বুদ্ধিতে কর্ম ফল ভিন্নকি বলিব? যে 
কারণে যাহার জন্ম, সে সেই কাঙ্ুই করে। 
একজন বিবেকী বলিয়াছেন £-- 

নমস্যামে। দেবাননু হতবিধেস্তেপি বশগাঃ। 

বিধিবন্দ্যঃ সোহপি প্রতিনিয়ত কশ্মৈক কলদঃ | 

ফলং কম্মণয়ত্তং কিমমরগণৈঃ কিঞ্চ বিধিনা | 

নমস্তৎকর্ম্মেভ্যে। বিধিরপি ন যেভ্যঃ প্রভবতি ॥ ইতি 


ভক্তি জিজ্ঞাসা ৷ 


ভজামি ইতি প্রভীতিসাক্ষিকঃ সমৃহালম্বনবিষয়।ত্বকো! মানস- 
জ্ঞানবিশেষঃ ভক্তিঃ প্র ভজধাতু +ক্তিস্. ভক্তি। 

ঈশ্বরে দৃঢ় অনুরাগের দ্বার! মুক্তিলাভ হয়। ন্ুতরাৎ কেহ 
কেহ ইহ্াকেই ভক্তি বলে। এইরূপ ভক্তিতে অভিসন্ধি থাকে 
বলিয়া ইহার নাম রাজন্ভক্তি। মহাত্মা বৈষুণবগণের নিকট 
এইরূপ ভক্তি অতিনগণ্য এবং প্রলোভনশূন্য । তর্কঘ্বারা 
ভক্তি নিশ্য় কর! যায় না। *বিচারোধুক্তবাক্োর্যদগ্রত্যক্ষা্থ- 
সাধনম্” * কুতর্কে অনুভবের অপলাপ হয়। চরমকুতর্কে বা 
কুটতর্ক দ্বারা তত্বজ্ঞান, বিনষ্ট করা উচিত নহে। যে শান্্র__ততব 
নির্ণয়ে অনুকূল, তাহা মনুস্তপ্রণীত ও গ্রাহ। যাহ! সেরূপ 
নহে, এরূপ শাস্ত্র বেদের অন্তর্গত হইলেও উপাদেয় নহে! যুক্তি- 
যুক্তবাক্য বালকের নিকট ও গ্রহণ করা উচিত। অযুক্তবাক্য 
ব্রহ্ম! দ্বারা কথিত হইলেও তৃণতূল্য পরিত্যাগ করিতে হয়। যে 
ব্যক্তি অগ্রবর্তী গঙ্গাজল ত্যাগ করিয়া, “ইহা আমার পিতার কূপ” 
এই বাক্যের দ্বার কুপোদক পান করে, তাদৃশ ব্যক্তিকে কে উপদেশ 
দিবে? অনুভবশক্তির ছার ভক্তিশান্ত্র বুবিবার চেষ্টা করিলে 
বোধগমা হয় । নতুবা, তর্ব, যুক্তি বা অঙ্কবিদ্ভার সাহায্যে ভক্তি- 
শান্তর বুবিবার চেষ্টা অতি মূড়ের কার্য্য | 

যেমন জ্ঞান ও বুদ্ধির উন্মেষ ক্রিয়াত্মক, সেইরূপ ভক্তি ও 
ক্রিয়াত্মিক৷ । ইহাতেও মুক্তি হইবার সম্ভব আছে। এই মুক্তি, 
অনুগ্রহের অপেক্ষা করে। কর্ম্ননিষ্ঠ জ্ঞানেরদ্বার তত্বজ্ঞানসাহায্যে 
যে মুক্তিলাভ হয়,তাহাই সখ ও মোক্ষের হেতু । ক্রিয়াত্সিকাই প্রধান । 
এই বিষয়ে একটি উপাখ্যান আছে--___- 

কোন এক ভূপালের শান্ত্রবিগহিতদিনে এক কন্যা জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিল। রাজসভার জ্োতির্্িদগণ তাহার জন্মলগ্নরবিচার 
প্রিয়া বলিলেন । মহারাজ £ এই কণ্ঠ চিত্রাসংস্থদিবাকর ও. 


ওকি জিরতাষ]। ৩৯ 


তুর্দশীতে উদ্িতনিশাকরে জন্মগ্রহণ করিয়াছে । এই কন্বা 
অতিশয় হতভাগিনী, ইহাকে ত্যাগ করুন ॥ ইছার পিতৃকুল ও 
শ্বশুরকুল উভয়ই বিনষ্ট হইবে । অতএব ইছাকে ত্যাগ করিয়া 
স্বখী হউন । রাজা বলিলেন দেখ--আমি ইহাকে তাগ করি ব! না 
করি, আমার পূর্ববর্লত কন্মফল নিশ্চয় ফুলিবে | জতঞব আমি 
কশ্মকে পুরদ্কৃত করিয়া, এই শিগুকন্তা কদ্দাচ ত্যাগ করিব না। 
মানবগণ যে শরীরে যে যে কর্ম করে । পুনরায় সেই শরীরে নেই 
সেই ফল প্রাপ্ত হয়। ইহকালের ইন্ড্রিয়কুতকণ্্ম, কখনও পর্বত 
কশ্মের বিনাশ করিতে পারে না । আয়ু, ধর্ম. বিশ্ব, বিদ্যা ও নিধন, 
দেহীর গর্ভবাসকালেই নির্দিষ্ট হয়। প্র।ক্কৃত কণ্ধ স্বামীর ন্যায় 
খভাশুভ ফল বিধান করে। 
পৃর্বকণ্মমবিপাকে পীড়িত জন্তগণকে, মন্ত্রণা, তপস্যা, দান,তীর্ঘ কিছ্বা 
ংযম, ইহারা রক্ষা করিতে পারে না। যদি কণ্ম প্রবল না হইত, 
তাহা হইলে জরার়ুর ও পাকন্থলীর ন্যায় জীর্ণ করিবার শক্তি থাকিত। 
দৈবরক্ষিতব্যক্তি বিনাযত্বে ও রক্ষিত হয়। আর দৈবহতব্যক্কি 
বু বত্বের দ্বারা ন্থরক্ষিত ভইলেও অবাধে ম্বতামুখে পতিত হয় ॥ 
ইহ! পরীক্ষিত ও প্রত্যক্ষীভৃত। ক্রমে রাজার রাজ্যনম্পদ সমস্ 
নাশ হইল। লোকে বলিতে লাপিল, এই পাপীয়নীর অনৃষ্টদোষেই 
রাজ্য নাশ হইয়াছে, এক্ষণে পুরক্ষয় ও অনিবার্ধ্য । রাজার এ কন্য। 
শশ্মিষ্ঠ। বহুবিধ অপবাদবাণী শ্রন্ণ করিয়া, আপনাকে ধিক্কার করতঃ 
মরণে কলতনিশ্চয় হইয়া, ঘোররজনীযোপে নিক্কান্ত হইয়া! অরণ্যে 
গ্রবেশ করিলেন । | 
জন্মাস্তরের পাপক্ষয়হছেতু রাজকন্যা শশ্মিষ্ঠা, উপযুক্ত স্থানে 
গৌরীত্রত ধারণপুর্র্বক উৎকট তপোনুষ্ঠান করিতে আরম্ভ করি- 
লেন। বহুকালপরে এক দিবন তিনি ইষ্টদেবীর দর্শনে হতাশ হইয়। 
অগ্রিকুণ্ডে প্রাণত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইলে, মহাদেবী, শর্শিষ্ঠার 
সন্মুখবর্তিনী হইয়! বর গুদানে ইচ্ছা করিলেন । শর্টিষ্ঠা তাহাকে স্তব 
করিয়1 বলিলেন, হে দেবি! আমি উত্তম স্বামিলাভ কামনা! করিয়া 


৬ প্নিত্যানন্দ বংশবল্ী । 


তপশ্চরণ করিতেছিলাম | এক্ষণে আপনি দয়াপরবশ বরদা 
হইয়াছেন। সম্প্রতি আমাকে জ্বরা আক্রমণ করিয়াছে । আর আমার 
পতি “লাভের বাসনা নাই । এক্ষণে কিরূপ কন্মবিপাকে আমার 
দুর্দশ। 'ঘটিয়াছিল, অনুগ্রহপূর্বক প্রকাশ করুন । 

দেবী বলিলেন, হে রাজকন্টে ? পুর্ববজন্মে ভূমি চাণ্ডালী ছিলে, 
তোমার বহু সম্তান ছিল। একদিবস জৈষ্ঠ মাসের মধ্যাহ্নকালে, 
তোমার পুত্রগণসহ তুমি এ মরুভূমিতে তৃষ্ণার্ত হইয়া জল অন্বে- 
ষণ করিতে ছিলে । দৈবযোগে একটি কুপ তোমার দৃষ্টি গোচর 
হইলে, ভুমি আনন্দের সহিত পুভ্রগণসহ কুপের নিকট উপস্থিত 
হইয়া দেখিলে; একটি কপিল! তৃষ্ণাতুরা হইয়! জলপানের চেষ্টা 
করিতেছে ৷ কিন্তু এ কুপে এতাদৃশ স্বল্প জল ছিল যে, কপিলাকে 
পান করিতে দিলে, তোমার্দের কুলান হয় না। তখন তোমার শরীরে 
দয়া উদয় ভউল। এবং এ জল উত্তোলন করিয়া! এ কপিলার প্রাণ 
রক্ষা করিয়াছিলে । আপনার ও পুত্রগণের প্রাণের মমতা কর নাই । 
পরে স্তন্তহৃগ্ধ দ্বার! পুস্রগণকে রক্ষা! করিয়া, আপনি মৃত্যুকে আলিঙ্গন 
করিয়াছিলে। এই কপিলাভক্তিসহ স্বত্যু হইয়াছিল। এবং এই 
কন্মবিপাক হঠাৎ উপস্থিত হইয়াছিল, সেই জন্য তুমি রাজকুলে জন্ম 
গ্রহণ করিয়৷ ও নুখী বা মোক্ষভাগিনী হইতে পার নাই। এক্ষণে 
আর ক্ষোভের গ্রয়োজন নাই । তোমার কন্ম, পর্যাগ্ড হইয়াছে। 
অতঃপর তুমি হৃখী ও মোক্ষভাগিনী হইলে । আমি তোমাকে আমার 
কিন্করীবপে গ্রহণ করিলাম । এই বলিয়া মহাদেবী, শর্ষিষ্ঠটাকে যৌবন 
প্রদান করিয়। রাজকন্া সহ অস্তহিত হইলেন । 

এ চাগালী দৈবাত পূর্বজন্মে তপস্ঠাদি কাধ্য বিনা, দয়াপরবশ হইয়া! 
কপিলার জীবনদানরূপ অদৃষ্ঠলাভ করিয়া রাজকন্া হইয়াও সুখ 
বা মোক্ষভাগিনী হইতে পারেন নাই। যখন বিহিতকন্মযোগে 

স্কৃতা হইলেন, তখনই তিনি সখ ও মোক্ষের উপযুক্তা হইলেন । 
স্থতরাং অসম্পূর্ণ কম্মে স্থখ লাভ হয় না। পূর্বেবাক্ত ভক্তিদ্বারা 
বিচ মুক্তিলাভ হয় বটে,কিস্ত এরূপ মুক্তিতে কদাচ নুখলাভ হয় না। 


প্রেমভক্তি | ও 


প্রযত্ব অভাকে কোন কারণবশতঃ যে ভক্তি হয়, তাহা ক্রিয়াত্মিক! 
বলা যায় না । জ্বান যতুসাধ্য, উহা ক্রিয়ার ধর্ম্মবিশেষ। লামান্ততঃ 
আপন ইচ্ছায় জ্ঞানাশ্্রিত! ভক্তি জন্মে না। পুত্রকলত্রাদি 1 এশ্বধ্য 
বিষয়ে অনুরাগ, ভক্তি নহে। উহ। এক প্রকার লোভ। ভক্তি ইহুব৷ 
পূর্ববজন্মের ক্রিয়ার ফল। ভক্তির দ্বার উপকার বা অপকার উভয় 
সিদ্ধ হয়। যাহা। ক্রিয়াশ্রয়ী নহে তাহার ফলও সেইরূপ । শ্বভাবভূত- 
বৃত্বিভেদে ভক্তির ও ভেদ হয়, ইহার সন্দেহ নাই। এই নশ্বর জগতে 
নশ্বরকম্মহেতু ভক্তি, বা কর্মফল অবিনশ্বর হইবে কেন? অনুরাগ 
ভক্তি নহে। দাস্য এই সামান্ত ভক্তির উদ্বোধক। ভৌতিক ন৷ 
হইলেও ভক্তির নাশ আছে । সমস্ত বস্ত, রন, ব! ভাৰ সংযোগার্দির 
ফল। নামান জ্ঞানের বিশেষেও এইরূপ ভক্তির বিশেষ হয় । কুশিক্ষা 
কুদৃষ্টান্ত, কুব্যবহার কু প্রথা, কুদৃষ্টি, কুরদৃশ্য হইতে কালক্রমে কুসং- 
স্কার জন্মে। পুনশ্চ কুসংস্কার এরূপ ভক্তি বিশ্বাসের নাশও হয় 
ভক্তির ও অভক্তি আছে । সংস্কার ত্রিবিধ_-ভাবনাখা, স্থিতি 
স্বাপকাখ, ও বেগাখ্য । 

ক্রিয়াশক্তি অহংকার । অহং ব্রিবিধ, বৈকারিক--মন: | তৈজস। 
_ ইন্দ্রিয়। তামস-__ভূত ॥ ত্তিবিধ ভক্তির লক্ষণ ভাগবততে বা! 
গীতায় দ্রষ্টব্য 

রস ও ভাব, ভক্তিপ্রাবর্তক | জ্ঞানকন্মে যোগধন্মে নহে কৃষ বশ। 
ুষ্ণবশহেতু এক প্রেমভক্তিরর ॥ যাহাকে আমরা দেখি নাই, 
চিনিনা, জানিনা, তাহাতে ভক্তি করিব, ভালবাসিৰ কিরূপে? ইহ! 
কখনও সম্ভব নহে । ঈশ্বরকে আমরা জানিনা বা জানিবার উপায় নাই 
বলিয়! চেষ্টাও করিতে ইচ্ছা হয় ন। | তবে ভালবাপিব কি প্রকারে ? 
জোর করিয়া, ভয় করিয়া, ভালরূপ ন৷ জানিয়।, ন। দেখিয়া, কি ভাল 
বাসা যায়। 

ভাব প্রত্যয়ে রসাধিক্যবশতঃ না দেখিয়াও ভালবাসা হয়, ইহ! 
সাবয়ব পদার্থে আমরা দেখি ) দেখ__কামোপ্রেকহেতু শৃঙ্গার রসের 
আধিক্য হয়! এই ইচ্ছা মনেই জন্মগ্রহণ করে, সেই জন্য কামের 


লিং জীনিত্যানন্ বংশবল্পী । 
এটি নাম. ণনসিজ" রাশিয়াছেন। সমস্তরসেরই আধিক্য মনে । 
মনই রলের অবলম্বন, তাহার পর ইন্দ্রিয়াদি দ্বার ভোগ 'হয়। শৃষ্ধার 
রসে প্রায় উত্তম নাক্গক হয়। এস্থলে পরস্ত্রী.বা! অনুরাগবিহীন! বেশ্টা 
'পরিবর্তজন করিতে হইবে। যেমন সাধনাবিষয়ে ঈশ্বরান্রাগবিহীন 
সাধক বর্জন করিতে হয়, ইহাও সেইরূপ । যেমন 'সেব্য সেবক 
সাধনায় প্রয়োজন। শৃঙ্জার রসে নায়ক নায়িক। অবলম্বনন্বরূপ 
হইবে । তবে সাধনায় গুরু, ইহাতে দূত, স্ততিপাঠক বা সখী 
কার্যাসাধকরূপে প্রয়োজন হইবে । 

সকল (রসের উদ্দীপকভাব আছে। শুঙ্গাররসে- চন্দ্র, চন্দন, 
ভ্রমরগুঞ্জন, কোকিলকুজন, বসন্তকাল ইত্যাদি উদ্দীপক । সাধনায় 
আত্মপরিচয় উদ্দীপক হয় । নচেং সাধন] নিষ্পয়োজন হইবে | যেমন 
রূপজ মোহ প্রণয়ের নাশক, সেইরূপ আত্মবিষয়ে অন্ধত্ব, সাধনার 
নাশক । ভ্রভঙ্গী কটাক্ষ প্রভৃতি শৃঙ্গাররসের অনুভবনীয় । তটস্থ- 
ভাব সাধনার প্ররৃতি | 

বিপ্রলস্ত ও সম্ভোগভেদে শৃঙ্গার দুই প্রকার হয়। যে স্থলে 
নায়ক অথব। নায়িকার রতিভাব মম্পূর্ণ রূপে বর্তমান, কিন্তু কেহ 
কাহাকেও প্রাপ্ত হইতেছে না, সেইস্থলে বিপ্রলস্ত উৎপন্ন হয়। 
বিপ্রল্ত চতূর্বিধ, পূর্ববরাগ, মান, প্রবাস ও করুন | দর্শনে ত হইতেই 
পারে | দর্শনব্যতীত রূপ অথবা গুণাদি শ্রবণ দ্বারা নায়ক 
নায়িকার হাদয়ে অনুরাগ সঞ্তাত হইয়া উভয়ের অপ্রাপ্তি বশতঃ যে 
দশ! হয় তাহাই পুর্বরাগ | ঈশ্বরবিষয়ে সাধ্যনাধকভাবে ঠিক এই 
দশাই হয়। কিন্তু ইহা কাল্লনিকরূপে বিবেচিত হইলে, সাধকের বা 
নায়ক নায়িকার এরূপ দশা উৎপন্ন হয় না, ইহাকেই ভাবের ঘরে চুরি 
বলে। ঈশ্বরের রূপগুণাদি গুরু মুখে শুনিতে হয় । 

পুর্র্বরাগে নায়ক নায়িকা, দূত, দুতী স্ততিপাঠক ও সখীর নিকট 
রূপগুণাদি শ্রবণ ঘটে । এবং ইন্দ্রজালে, চিত্রে, ম্বপ্লে, অথব। সাক্ষাৎ 
রূপে নায়ক নারিকার দরশন যথেষ্ট ও সন্ভোষজনক হয়। পূর্ব্বরাগে 
দশদশ। উপস্থিত হয় যথা-_অভিলাষ, চিন্তা, স্কৃতি, গুণকথন, উদ্বেগ, 


প্রলাপ, ব্যাধি, জড়তা, অবশেষ স্বত্যু। ইছান্ধ পরিণাম পরপধ্যায়ে 
প্রথমে দর্শনেচ্ছা, তাহার পর চিত্তের আসক্তি, তাহার পদ্ধ নংকল্প 
অর্থাৎ পাইবার ইচ্ছা এবং উপার়চিস্তা, তৎপরে 'নিষ্রাত্যাগ জীণত।, 
বিষয়ে বিরতি, লজ্জাপরিহার, উন্মন্তত, মুচ্ছ? ও স্বভ্যু । এই মৃত্যু 
অত্যন্ত স্থখকর, ইহা সকলের অনৃষ্টে ঘটে না। ইছাও পূর্ব জন্যেকর 
উচ্চ সাধনার ফল। ্রীচৈতগ্যের এই সকল অবস্থাই ছটা ছিল । 
ইছার ভূরি ভূরি প্রমাণ, কবিরাজগোম্বামী দেখাইয়াছেন । ইছারই 
নাম প্রেমভক্তি। কাম হইতেই প্রেমের উৎপত্তি তাহার সন্দেহমাজ 
নাই। যেমন পঙ্ছজে পক্কগন্ধ থাকে না। সেইরূপ প্রেমে কাম 
গন্ধ থাকে না । কামে, মন সঙ্কুচিত হয়। কাম সঙ্কোচক। কিন্তু 
প্রেম মনকে জগঘ্যাপী করে । প্রেম ব্যাপক । | 

আত্মেদরিয়প্রীতিইচ্ছা তারে বঙ্গি কাম। 

কৃষে্দ্িয় প্রীতিইচ্ছ। ধরে প্রেম নাম ॥ 

(কবিরাজ গোম্বামী ) 

সঞ্চারিভাব কাম এবং স্থায়িভাব প্রেম । 
নিঃস্বার্থ যে ভাব এবং রস তাহাই প্রেম । দেখ--নদী জল পান করে 
না। বৃক্ষ ফলাদি উপভোগ করে না। মেঘ নিজের জন্য বর্ষণ 
করে না। সাধুদিগের সম্পদ নিজের জন্য নহে। বিন স্বার্থে ইহার! 
বিতরণ করিয়া! জগংপালন করে। গোপিকার্দিগের কাম নিঃশ্বার্থ 
ভাবাপন্ন হইয়! প্রেমে পর্যবসিত হইয়াছে। স্বচ্ছ ও ধৌত বস্ত্র 
যেমন দাগ থাকে না, তন্রপ প্রেমেও উপাধি নাই। কাম জন্ধতম, 
গাঢ় অন্ধকার | অন্ধকারে বস্তু থাকিলে যেমন দেখা যায় না, এমন কি 
নিজেকে ও দেখিতে পায় না । কিন্তু সর্প, ব্যাত্র, যাহা! মনে কর তাহাই 
ষেন সন্থথে উপস্থিত হয়। সেইরূপ কামী, তত্ববস্ত দেখিতে পায় 
না। কেবল পাপই দেখিয়া থাকে । কাষ্ঠের অস্তঃস্মিত অগ্নি কাষ্ঠকে 
দগ্ধ করিতে পারে না। কিন্তু ঘর্ষণে দাহিকাশক্তি উৎপর হইয়া 
কান্ঠকে ভন্দীভভূত করিয়া ফেলে । সেইরূপ কামে, প্রেম বর্তমান থাকি- 
লেও তত্বজ্ঞান মিশ্রিত যে কাম, তাহাই প্রেমে পরিণত, হ্ইয়া 


শ৪ প্রীনিত্যানিন্দ বংপব্লী । 


গতিদিকেও ডচ্ছ করে। নচেৎ এ আস্তরিক কামে বলসঞ্চার হইলে' 
'নরকাগ্মি উৎপর হইয়া জীবকে ভন্মীভূত করে | মহাভাবের অধিকারী 
ব্যক্তি বুঝিতে পারে । “ভাবের পরমকাষ্ঠা নাম মহাভাব” ॥ 

কল্লনাশক্তির বিকাশ বিষয়ে, ইন্দ্রজাল, চিত্র; প্রতিমা, তেজঃ, শুন্তয 
ইত্যাদি গরধান। ইহাতেই সগুণ ব্রন্মের মানসব্যাপাররূপ সাধন]। 
সৃত্তিকল্পনা ব্যতিরেকে প্রথম প্ররত্বির উপায় নাই । পরে মন যখন 
বুঝিতে সক্ষম হয়, তখন আর এরপ ক্রীড়নাকের আবশ্যক হয় না ॥ 
তখন দর্শনেচ্ছা বলবতী হয়। আসলে স্পৃহা হইলে, নকলে দুণা 
জন্মে ইহাই স্বভাব। 

প্রণয়জনিত ঈর্ধযাহেতু যে কোপ তাহাকেই মান বলে। ইহাই 
সেব্য সেবকের হয়। প্রীচৈতন্য ইহার প্রদর্শক। পরস্পরের প্রেম 
গাঢ় হইলেও সেই অবস্থাকে মান বলা যাঁয়। কেবল পুত্রউৎপাদক 
অবস্থ1 বা শক্তি প্রেম নহে, ইহ স্মরণ রাখিতে হইবে । নচেৎ এই 
সকল উক্তি প্রলাপ বোধ হইবে । €সই কারণ অধিকারীর প্রয়োজন । 
স্বভাবতঃ প্রেমের কুটিলঈক্ষণ বা ভাব হেতু, কারণ ব্যতীতও প্রণয়ে 
নায়ক নায়িকার মান হয়| পতি অপর প্রিয়ার সহিত মিলিত হইতেছে 
ইহ] শ্রবণে*কিন্ব। দেখিলে কিম্বা! অনুমানেও স্ত্রী ও পুরুষের মান হয়। 

কার্যবশতঃ শাপবশতঃ কিন্বা সম্ত্রমহেতু নায়ক নারিকার প্রবাস 
হইয়! থাকে । যদি নায়কের প্রবাস হয়, নায়িকার অঙ্গ মলিন, মস্তকে 
একমাত্র বেণী ধারণ করে। দীর্ঘনিশ্বাস সহচররূপে থাকে, ভূমি- 
শয়ন গ্রভৃতি শোকস্চক অবস্থ। প্রাপ্ত হয়। 

নায়ক নায়িকার মধ্যে একজন লোকাস্তরে গমন করিলে, যি 
পুনরায় মিলনের প্রত্যাশ! থাকে, সেই নায়ক বা নায়িকার মধ্যে এক 
জন শোকাকুল হয়, তাহাকেই করুণ বলে, শ্রীচৈতন্যদেবে ইহার 
পূর্ণ বিকাশ । 

ভক্তের ঈশ্বরদর্শনরূপ মুক্তি সস্ভোগেরপরাকাষ্ঠ। । নায়ক নায়িকার 
সস্ভোগন্ুখ ক্ষণিক। পরস্পরের প্রতি আনসক্তচিত্তে দর্শন স্পর্শন 
ইত্যাদি, ঈশ্বরে এইরূপ রতি ও ভালবানার এক অনির্ব্চনীয় অবিচ্ছিন্ন 


প্রেমভৃক্তি । প& 


সুখের অধিকারী হওয়া যায়, যে পাইয়াছে সে প্রকাশ করিতে 
পারে না। 
মধুরে লক্ষ্য পড়িলে জগতের বাবতীয় সুখনস্তোগ তুচ্ছ হইয়া 
পড়ে। “প্রেম ভক্তি শিখাইতে আপনে অবভরি, রাধাভাব কান্তি 
দুই অঙ্গীকার করি” ॥ মধুর সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ রল। শৃঙ্গার ১, বীর ২, 
করুণ ৩, অন্ভুত ৪, হাস্য ৫, ভয়ানক ৬, বীভৎস ৭, রৌদ্র ৮, শান্ত ৯, 
এই নব রসের মধুরে 'সমাবেশ আছে। শূঙ্গার বা মধুর সর্ধপ্রধান ॥ 
সধ্য, দাস্যা, শান্ত, বাৎসল্য, মধুর । এই সকল ভাবে নবরসের সামগ্রস্থয। 
শৃঙ্গার রসে ত্রয়োদশ রসের সামপ্রশ্য প্রকাশ পায়। 
অবিপগ্ধবিধি ভাল না জানে স্থজন । 
কোটা নেত্র নাহি দিল, সবে দিল দুই | 
তাহাতে নিমেষ, কৃষ্ণ কি দেখিব মুই ? 
( কবিরাজ গোস্বামী ) 


তথাহি-__ 
মাতা মোরে পুত্র ভাবে করেন বন্ধন । 
অতিহীনজ্ঞানে করে লালন পালন । 
সখা শুদ্ধ সখ্যে করে বন্ধে আরোহণ । 
তুমি কোন্‌ বড় লোক তুমি আমি সম? 
প্রিয়া দি মান করি করেন ভঙ্লন । 
বেদ স্তরতি হইতে হরে সেই মোর মন? । 
মোর পুত্র মোর সখ। মোর প্রাণপতি । 
এই ভাবে যেই মোরে করে শ্রদ্ধ ভক্তি । 
আপনারে বড় মানে আমারে সমহীন 
সেই ভাবে হই আমি তাহার অধীন । 
দাস্ত সখ্য বাৎসল্য আর যে শ্ঙ্গার। 
তটস্থ হইয়! হৃদে বিচার যদি করি। 
সব রস হইতে শৃঙ্গারে অধিক মাধুরী 
অতএব মধুর রস কহি তার নাম। 
স্বকীয় পবকীয় ভাবে দ্বিবিধ সংস্থান । 


প্৬ শ্ীনিত্যানন্দ বংশ্বন্লী ৷ 
বাধা সহ ক্রীড়ারসবৃদ্ধির কারণ . 
আর সব গোপীগণ রসোপকরণ ॥ 
( ইতি কবিরাজ গোস্বামী ) 

বস্তত; লেখনীনঞ্চালন বা বাক্যবিষ্তান দ্বারা যেরূপ ঈশ্বরের 
স্বরূপ বুবাইবার চেষ্টা নিক্ষল হয়। তব্রপ রস বুঝাইবার চেষ্টাও 
সুষ্টতা মাত্র । এই রস বুঝাইতে ইচ্ছ! করিয়া অনেকে অনেক কথা 
বলিয়াছেন | রস বিকল্প বা নির্ধবিকল্পজ্ঞানবেছ্য নহে। ইহ! জাতি 
ব্যক্তি স্বরূপও নহে। ইহা বেদান্তশান্ত্রের ব্রন্মস্বরূপ নহে, বা তাহা 
হইতে একান্ত ভিন্ন ও নহে। অথচ কাল্লনিকও নছে। 

কাব্যপ্রকাশকার বলিয়াছেন জাতি পক্ষ আশ্রয় করিলে বাক্তিকে 
ও ব্যক্তিপক্ষ আশ্রয়ে জাতিকে, এবং সবিকল্পজ্ঞানাশ্রয় করিলে 
নির্বিকল্পজ্ঞানকে, যে ভাবে বুঝা যায়, রদ ও সেইরূপেই বেদ্। 
অতিরিক্ত ভাবে বুঝাইবার ক্ষমতা নাই। যেমন যোগী আত্মতত্ব- 
জ্ঞানে সমর্থ, তদ্রুপ রমিকগণ ও রসতত্বজ্ঞানে সমর্থ হয়েন। অন্যকে 
পৃথক্রূপে বুধাইতে না পারিলেও, যেমন সকলেই ন্ব স্ব আত্মাকে 
বুঝিতে পারেন, সেইরূপে রসের অনুভবকারীও স্ব স্ব রসের আম্বা- 
দন করিতে ও বুঝিতে পারেন । 

ভাব ও রস পৃথক হইলেও, ভাববিহীন রস বা রসবিহীন ভাব 
হয় না। রস ও ভাব ক্ষণস্থায়ী ও নশ্বর | এক রস অপর রসের নাশক 
ব! প্রকাশক হয় । যেমন হাস্য, ক্রোধাদির ব্যভিচারী । কোন এক- 
মাত্র নায়ক হইতে, নানাব্যক্তির নানারসের উদ্ভবও হয় যেমন 
শ্রীকষের ধনুর্যজ্ঞ প্রবেশ কালে, মল্লগণ শ্রীরুষ্জকে বজ্ররূপজ্ঞানে 
রৌদ্র রসের অনুভব করিয়াছিল ( ১)। প্রজাপুগ্জ, মানবগণের শ্রেষ্ট 
রূপে দর্শন করিয়৷ অদ্ভুত রস উপভোগ করিয়াছিল। ২। রমণীগণ, 
কন্দর্প স্বরূপে শূঙ্গার রসে প্রুত হইয়াছিল। ৩। গোপগণ স্বজনজ্ঞানে 
শাস্তরস উপভোগ করিল। ৪। মহীপালগণ, শাসনকর্তা রূপে, বীর 
রসের অনুভব করিয়াছিল। €। পিতা মাতা, পুত্রজ্ঞানে করুণরসে 
আর্র হইল। ৬। €ভোঞ্পতি, সাক্ষাৎ স্বত্যুরূপে জ্ঞাত হইয়। ভয়ানক 


“প্রেমগক্তি । ১ খর 


রসে ভীত হইয়াছিল । ৭। অজ্ঞগণ, জড়রূপে দর্শন করিয়া হান্যরস 
উপভোগ করিল । ৮। ফোগীগণ, পরম তত্বরূপে জাত হইয়া, শাস্তি- 
রস জাশ্রয় করিল। ৯। বৃঞ্গণ, দেবতাজ্ভানে অন্ভুতরসে বিস্মিত 
হইল। ১০ ॥ কেবল বীভৎস রস কেহই অনুভব করিতে পারেন 
নাই । যেমন শ্রীকৃষ্ণ হইতে রৌদ্র, শান্ত ও শৃঙ্জার রসের পরম্পর 
ব্যভিচারী হইলেও যুগপৎ আবির্ভাবে ব্যাঘাত ছিল না। সেইরূপ 
যে বন্ধ যাহাতে না থাকে, সেই বস্ত্র তাহ হইতে কেহই প্রাপ্ত হয় না! ॥ 
রত্যাদি কিছুকাল হৃদয়ে ধারণ করিলে, এ রস ক্রমশঃ জ্ঞানে পরি- 
ণত হয়। এঁবপ জ্ঞানগোচররস সংস্কারে পর্যাবসিত হইলে অপুর্ব্বস্ব 
জন্মে । তখন ভাবনাধখ্যসংস্কারের নাশ হয় না। বরং কারণাস্তরে 
কলদায়ক হয়। নমুতরাং রসাদি নশ্বর ও ক্ষণস্থায়ী ॥ 
কাব্য ও নাট্যা্দি, রতি প্রভৃতি ভাবের ও রসের আকর। বিভাব 
অনুভব, সাত্বিক, সথণরী ও ব্যভিচারী । বিভাব দ্বিবিধ--অবলম্বন ও 
উদ্দীপন | নায়ক ও নায়িকার অবলম্বনকে আলম্বন বলে । ইহার 
উদ্দীপক, চন্দ্র, কোকিল, বসন্ত ইত্যাদি । সস্তোগে সাহায্যকারী-_ছয় 
খতু, চন্দ্র, নুর্য্য, উদয়। অস্ত, জলকেলি, বনবিহার, প্রভাত, উষা, 
মধুপান, যামিনী, সুগন্ধিবারু, অনুলেপন, ভূষণ, প্রমোদ, উদ্ান, 
সুনির্মল হম্ম্যাদি ॥ 
নিজ নিজ কারণের আলম্বন উদ্দীপন দ্বারা রত্যাদি ভাবের যে বাহ 
প্রকাশ তাহাকে অনুভব বলে। স্ত্রীগণের অঙজজ এবং শ্বভাবজ 
অলংকারকে বিভব বলে। অনুভাবন্বরূপ সাত্বিকভাব অলঙ্কারাদি এবং 
কটাক্ষা্দি যে চেষ্টা, তাহাও অনুভব বল! বায়। নিজ আত্মাতে বিশ্রাম 
কারী যে রস, তাহার বাহ প্রকাশক আন্তরিক ধন্ম-সত্ব ! এরূপ সত্ত্ব 
হইতে উৎপন্ন বিকারকে সাত্বিক বিকার বলে। সত্বং প্রকতেগুণঃ 
সুখহেতুঃ প্রকাশকজ্ঞানং । সতোভাবঃ বা সুখজনকগুণঃ | ধন্মাশ্চ-- 
প্রসাদঃ হর্ষ, প্রীতিঃ, সন্দেহ* ধুতিঃ, শ্মৃতিরিত্যাদি | সন্বমাত্রের জনক 
হেতু অনুভবের বিরোধী, স্তস্ত; ম্বেদ, রোমা, স্বরভঙ্গ, বৈবর্ণ অশ্রু, 
এ প্রলয় অর্থাৎ স্থখ অথবা ছুঃখের দ্বারা চেষ্টা এবং জ্ঞানের নির। 


নিত্যানম্ম বংশবল্লী | 


রূতি। ্থিরূপেবর্তমান রত্যাঙ্গির নির্বেদ প্রভৃতির প্রাহুর্ভাব ব। 
তিরোভাব দ্বার আভিছুখ্যে চরণ, ব্যভিচার । চরণ মেলক। 

যাহার দ্বার যে রপের বা! ভাবের সঞ্চার হয় তাহাকে সেই ভাবের 
সঞ্চারী বলে। ইহ! ক্ষণস্থায়ী । 

চরমে শুঙ্গারাদদি কোন রসের তারতম্য থাকে না,যে ব্যক্তি কখনও 
ভূক্তভোগীনহে তাহার পক্ষে এইরূপ বাক্য ছুর্বোধ্য হইবে । রমের 
সম্পূর্ণ বিকাশ হইলে, অনুভবকারীর একটি অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনু 
ভব হয়। যেরসের রসিক হউক, চরমে শান্ত রদ আশ্রয় করিবে । ইহ! 
রসের স্বাভাবিক । এই আনন্দ পরিবর্তন বহুবিধ । এরূপ পরিবর্তিত 
ভাব হইতে ব্রন্মান্ধাদ ঘটে । যেমন দুগ্ধ, অল্প বা দধি সংযোগে দধি 
রূপে পরিণত হয়, সেইরূপ বিভবাদি কারণান্তরের যোগ্নে প্রস্ফুটিত 
হইয়। রমতা৷ প্রাপ্ত হয়। এইরূপ হইলে, তখন আর এ রসকে নষ্ট করা 
যায় না। এরূপ রসের স্থায়ীত্ব হয়। এপ্রকার রসের স্থায়ীভাব 
চিদানন্দচমণ্কারত্ব প্রাপ্ত হয়। এচমৎকার, সত্ববের উদ্রেকবশতঃ অখণ্ড 
মপ্তকাশ আনন্দচিম্ময়, অন্যান্তজ্ঞেয়পদার্ধের সম্পর্কশূন্ত বরন্ধাম্বাদের 
তুল্য লোকোত্তরচমতকারজনক। যেমন দেহ ও দেহী ভ্রান্তিপ্াযুক্ত অভিন্ন 
প্রতিপন্ন হয়, তদ্রুপ রত্যাদির সহিত রসও অভিন্ন রূপে রমিকগণ 
আম্মাদ করে। রজঃ ও তমঃ ছার! অস্পৃষ্টঅবস্থাকে সাত্বিক বলে। 

ইহ! জন্মে আপদ, ঈর্ষা ও অবমানন! হেতু ( দৈন্য, চিন্তা, অশ্রু, 
নিশ্বাস, বৈবর্ণ উচ্ছবাসাদি, ) দেহ বিষয়াদিতে যে অনুপাদেয় জ্ঞান, 
তাহাই ভাবান্তর তত্বজ্ঞান। অন্ধকারে দীপ যেমন আপনাকে ও বস্তু 
সকলকে প্রকাশ করে, সেইরূপ রমও আপনাকে ও রমিককে প্রকাশ 
করে। চিৎ বিভাষাদি অপর জ্েয় স্তর সম্পর্বশূন্ত বিষয়ান্তর ছারা 
আনন্দের ছিন্ প্রবাহ, ব্রদ্ধ নাক্ষাশুকার তুল্য । কিন্ত অবিচ্ছিন্নাবস্থা 
; -অ্ন্ধসাক্ষাৎ লোকোত্বর চমতকার প্রাণ। ইহাই রস বিষয়ের 
 সাত্বিকরসানিষ্ট ভক্তের প্রধানত ॥ 
( ইতি সংক্ষেপঃ) 
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খৃষ্টউপাসকগণ ভালবাসাকে ঈশ্বর বলেন। ইহা গ্রীচৈতস্ভের 
প্রদর্শিত প্রেমভক্তি নহে । ইহ] দয়ার প্ততির্লতি | যিশু শিষ্তুগনকে 
ভালবাসিতে শিক্ষাদিতেন অর্থাত দয়! করিতে শিক্ষাদিতেন ॥। বয়ঃ- 
প্রাণ্ড হইয়৷ খুষ্ট “জন” নামক এক ধার্মিক ব্যক্তির নিকট গমন করি- 
লেন। সেই ব্যক্তি খু্টকে চিনিয়াছিলেন, সেইজন্য শিষ্য করিতে অস- 
দ্মত হইলেন । তখন ধ্.ষ্ট তাহাকে বলিয়াছিলেন । “জন” তুমি আমাকে 
শিষ্যুত্বে গ্রহণ কর, তাহাতে পাপ হইবেনা, এই প্রকারে লকলধর্্মই 
সাধন করা উচিত । “জন' তাহাকে অগ্নি ও পবিত্রআত্মা দ্বার! সংস্কৃত 
করিয়া! শিশ্যত্বে গ্রহণ করিলেন। খ্‌ষ্ট ঈশ্বরের আত্মাকে কপোতরূপে 
আপন মস্তকে নামিয়া আমিতে দেখিলেন। সেইসময় সকলে দৈববাণী 
শুনিল, “ইনিআমার প্রিয় পুত্র» ইহাতেই আমার পরম সন্তোষ” | সেই 
পর্যযস্ত লোক সকল তাহাকে ঈশ্বর বা ঈশ্বরের পুজ্র বলিয়া ভক্তি 
করিতে লাগিল। খুষ্টও লোক সকলকে পাপ ও তাপ হইতে মুক্ত 
করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন ।॥ ইনুর্দিগণের বিশ্বাস ছিল ও আছে যে, 
খুষ্ট পরে আমিবেন | এই খুষ্ট নামধারী প্রবর্ধক । এই জ্ঞানে ইছুদি- 
গণ কাট! মারিয়া খুষ্টকে হত্য। করে। খুষ্ট জীবকে ভাল বাসিতেন, 
সেই জন্য নিজ রক্ত, মাংস, অস্থি, প্রাণের দ্বারা লোক সকলের পাপ 
পরিশোধ করিলেন । সেই জন্য ভক্তের! বলেন “০৮০ 15 0০৫৮ 
স্থানাভাবগুযুক্ত এক নিশ্বাসে রামায়ণ গাহিলাম। 


উপসংহার | 


স্মুলতঃ যৌবনের প্রবল বাত্যায় বিদ্ধপ্ত ন! হইয়া পুণা বলে 
যর্দি জীবিত থাকে, তবে তাহাদের পক্ষে পরা্পর সর্ববরুপী নারায়ণে 
গ্রনোনিবেশ সুলত হয়। কিন্তু মনুষ্য মাত্রের এই প্ররত্তি নাই, বা! 
হয় না এবং হইবে না। যাহার। পুর্্রবোপাঞ্ছিত কন্দমকফলে ক্রমশ: 
উদ্ধগামী, তাহাদের এই প্ররত্তি জন্মে। নচেৎ অকস্মাৎ ঈরার 
উদ্রেক বশতঃ পূর্ববরুত হ্বল্প পুণা কলে, হঠ প্রাণ্ড অর্থের দ্বারা 
মঞ্ুষ্যের উর্দগতি না হইয়া, ক্রমশঃ নরকাদি দ্বারা আবদ্ধ হইতে 
থাকে । ইহা বুদ্ধি পূর্বক দেখিলে বুঝ যায়। 

দেখ দয়। দাক্ষিণ্যাদি, সত্ব, রজ, তম, গুণের দ্বারা কখন কখন 
আপন হইতে বিন! কারণেও উৎপন্ন হয় । ইহাকে স্বাতাবিক প্রারদ্ধ 
বলে। দয়া মনুষ্যের পরম ধন্ম। তপ, জ্ঞানঃ দান এবং মতেই 
ধন্ম প্রতিঠিত। সেইজন্য দান কাধ্যে সর্বদা ভূতদ্রোহ বর্জন 
করিবে। মনিধি্ণ ভূতদ্রোহকে সহত্্ সহন্্র পাপের নিদ্দান বলিয়। 
ছেন।. গ্রীচৈতন্ঠের সংক্ষেপ শিক্ষ। “নামে রুচি, জীবে দয়া” স্মরণ 
করুণ। সুতরাং সব্বপ্রযত্ধে সর্ধভূতে দয়াবান্‌ হওয়া ধার্িকের 
লক্ষণ । এইরূপ জ্ঞান সত্বেও যদি মনুষ্য মূড়ের ম্যায় কাধ্য করে, 
তবে তাহার মনুষ্যত্ব ফল কি ? 

ইংরাজ, গ্রীক, -মুসলমান ও ফরাসী দারশনিকগণ দয়াকেই এক 
মাত্র ধ্মের সোপান বলিয়াছেন । কোম্তে, লিগল্স্‌, ইহার একান্ত 
পক্ষপাতি । পক্ষান্তরে, ভারতবধ কন্মঙ্ফের, এইক্ষেত্রে জন্ম গ্রহণ 
না করিলে মুক্তিভাগী হয় ন। মোক্ষ ও স্থখের সাধনা হেতু বে সকল 
বস্ত প্রয়োজনীয়, তাহ! একমাত্র ভারতেই প্রাপ্ত হইবে । অন্থব্র 
কুঙ্তাপি নাই। | 

দেখ যে স্থানের যে শহ্য, সেই ক্ষেত্রেই তাহা জন্মে। 
কুম্কুমাদি নকল ক্ষেত্রে টিৎপন্ন হয় না। ইহা সহজ বোধা। এই 
লোকে মনুষ্যত্ব ছুল্লভ। তদুপরি পুরুষ হইয়! জন্ম । তছুপরি ব্রাহ্মণ 
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কু তদপরি ব্রহ্মপ্য । তছুপরি কৌম্ীর্য । ভছুপরি সৎলক্ষ তল্ডো- 
ধিক ভুল্লছি। এই সকল স্থযোগ স্বল্প পুণো 'ঘটেনা। এরই কক্ষল 
হুঝোগ ছাড়িয়া উভয় কালে-শৈথিলা মূড়ের কার্ধ্য । 

হীন গ্রাণিবর্গের সহিত মন্তুষ্যের সামান্য জ্ঞান বিষয়ে ক্ষন 
পার্থক্য নাই। মনুষ্য আহার নিদ্রা মৈথুন ব্যাপারে বিলক্ষণ পটু! 
গৃহ নির্মাণ, বিদ্যাভ্যাস, যুদ্ধ বিগ্রান্থাদি করে । পণ্ডও তাহাই করে। 
সম্বন্ধ বিচার পশুর আছে, মনুষ্বোর 'নাই । পশ্বাদি স্বার্থ বুঝিতে 
পারে, কিন্তু সমুষোর ন্যায় স্থার্থপরতানিবন্ধন অশাস্তি ভোগ করে না। 
ইছাই প্রথম পার্থক্য। দ্বিতীয় পার্থক্য--ঈশ্বর জ্ঞান পশ্থা্দির নাই 
মন্গষ্যের আছে । কিন্ত এইরূপ জ্ঞান কোথ। হইতে মনুহ্যোর উৎপর 
হইয়াছিল | দেখা যাইতেছে ইহা! পরম্পরাগত | চিন্ত। কৰিলে গ্রতীয়- 
মান কয় যে, কোন দেরর্ষিবা কোন মহাত্বা প্রথমে যে, প্রতাক্ষ 
করিয়াছেন, এ বিষয়ে চিন্তাশীল জ্ঞানী কখন অন্বীকার করিতে পারেন 
না। নচেৎ এইরূপ জ্ঞান দর্বসম্প্রুদায়ে সংক্রামিত হইতে পারিত না। 
যে হেতু পুর্ধব প্রাত্যক্ষ অনুমানের কারণ। প্রত্যক্ষ ব্যতীত অনুমান 
হয় না। পূর্ববপ্রত্যক্ষ ভিন্ন ব্যাপ্তি বা লিজ জ্ঞান হয় না। (প্রতাক্ষের 
অনুমান ১৭ পৃষ্ঠা হইতে ২ পৃষ্ঠা দেখুন) প্রত্যক্ষ ভিন্ন, বিষয়ের 
কথা দূরে, ইচ্ছা অনুযায়ী একটী বাক্য ও মনুষ্য উচ্চারণ করিতে 
পারে না ॥ যাহার! প্রত্যক্ষ করেন নাই, সে. জাতীন মধ্যে ঈশ্বর জ্ঞান 
আগ্ভাবধি সংক্রামিত হয় নাই। তবে, এ সক জাতী আমাদিগের 
নিকট শ্রবন করিয়। বিশ্বাস করিতে না পারিলেও, অগ্যাবধি চেষ্টা 
করিতেছে, এবং উতম্ক আছে । তাহাও আমরা বুঝিতে পারি- 
তেছি॥ ৩৮ পৃঃ ॥ 

কি রূপে প্রত্যক্ষ হইয়াছিল, কোনু প্রত্যক্ষে তিনি প্রত্যক্ষীভূত, 
হইয়াছিলেন, তাহা! আমর! যুক্তি ব1 বিদ্যাবলে বুঝিতে পারি না। 
তবে পুরাণাদি বিশ্বান করিলে বোধগম্য হয়। তিনি সব্বরূপী ও 
সর্ধ্েশ্বর । কখন ব্রহ্ম! রূপে জগৎ ত্রষ্টা । কখন বিষুরূপে পাতা । 
আবার কখন, অন্তকারী রূপে রৌদ্র শরীরে ভঙ্গাক। অন্মদাদির 
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ম্যায় তিনি এক সূল শরীরে বন্ধ বামুক্ত নছেন। তাহার স্বরূপ 
সত্বেও চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের আগোচর। ইহ! বেদেও পরিস্ফুট হইয়াছে 
(৩২ পৃষ্ঠা) তবে কারণান্তরে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের বিষয় হইতে পারে । 
এইরূপ প্রত্যক্ষ তপোনিষ্ঠ হেতু নিভূলি। চিন্তাখিকা বশতঃ মস্তিষ্ক 
বিরতির ফল নহে। 
অন্নার্থী যানি ছুঃখানি করোতি কপণোজন: | 
তান্েব যদি ধন্মাথা ন ভূয়ঃ ক্লেশভাজনং ॥ 

পূর্বেবাস্ত কতকগুলি তন্বের মালোচনার দ্বারা, ইন্দ্রিয় শক্তির 
যোগ্যতা, মুখ্য ও গৌণ সম্থন্ধ, স্কুল ও স্ুন্ষের কাধা এবং উপাদান 
ও অবস্থ! অতি নংক্ষেপে বর্ণন করিয়াছি । ইহ] পাঠ করিলে বিষয়ী 
লোকের কতক অংশে কাধ্য কারণ জ্ঞান হইবার অধিক সম্ভাবন। | 
এই সকল কাধ্যকারণভাব, জ্ঞানের দৃটঢতাউৎপাদক 1 জ্ঞানের 
পরিপক্ক অবস্থায় দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে । এরূপ নিশ্বাস একমাত্র ধর্মের 
সঙ্থায়। দৃঢ় বিশ্বাসের অভাবে শ্রদ্ধা না জন্মিয়া শৈথিল্য হয়। 
আশ্রয় বিহীন নিশ্চয়াত্বক বুদ্ধি দ্বারা যে জ্জান জন্মে, তাহা ধর্মের 
অবিরোধী নহে । কেহ কেহ এরূপ নিবাশ্রয় জ্ঞানকে অন্ধ বিশ্বাস 
বলে। এরূপ বিশ্বাসের দ্বার অনেক নময় উপকার হইলেও মনো- 
মালিন্ত সব্বদাই বর্তমান থাকে । তাহাও দকলে বুঝিতে পারে। 
কেবল নাচিয়া গাহিয়াও মনুষ্য হওয়। যায় না (শ্রীচৈতন্থ মুখ” ছিলেন 
না) এরূপ মনোমাশিন্ত কখন কখন বিশ্বাসের ব্যাঘাতক হয়। 
জ্ঞান-পিপাধু বা, ব্যক্তি বিশেষে এরূপ অবস্থায় ধশ্মে বিতশ্রদ্ধ হইয়। 
সেচ্ছাচারে প্ররৃস্ত হয়। সাধুসক্গবিহীন অপক্ধ জ্ঞানীর, সঙ্গদোষের 
এই পরিণাম । তাহার প্রামান নাধক শ্রেষ্ঠ বিজয়কৃষ। গোস্বামী | 

ইংরাজী শাস্ত্রে বুযুশুপন্ন ব্যক্তিগণের স্থলে বিশেষ অধিকার জন্মে । 
সুতরাং স্থুলবাদী সুক্ধ বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করিয়! নিশ্চিন্ত থাকিতে 
পারেন না । ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ এবং স্বার্ধপরতা তাহাদের নিকট আদৃত। 
স্বার্থপরতাই অশাস্তি। কিন্তু লোভপরতন্ত্র আমর। হৃদয়ঙম করিতে 
ৰ! ত্যাগ করিতে অশক্ত। ম্বর্গ, অপবর্গ, সুখ, এবং শাস্তি ও স্বার্থ ॥ 


কী 
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স্বার্থপরতা নহে । অনৃষ্টানুযায়ীক স্বার্থ পিদ্ধি হয়। ইন্দ্রিয়গণ 
কিরূপ বিশ্বাসের পাত্র তাহা পুর্বে দেখিয়াছেন । ভত্রাচ পুলবাদী 
অনৃষ্টে নির্ভর বা অদৃষ্টজনক কার্ষ্য মনোযোগী নহেন। তাহার! 
পুরুষকার সেবী। যখন কোন ব্যক্তি রাজনিংহাসনে উপবিষ্ী 
হইয়। আধিপত্য বিস্তার করেন, তখন তাহারা পুরুষকারে মুগ্ধ হইয়! 
শতমুখে তাহার প্রসংশা করেন। পুনশ্চ'এঁ ব্যক্তিকে যখন বিপর্ন 
দেখেন তখন তাহাকে অকশ্ণ্য মনে করেন। বীরকেশরী নেপো- 
লিয়ানের তুল্য, উদ্যোগী পুরুষ এবং ক্ষমতাশালী পুরুষ ইদানিস্তন 
দৃষ্টিগোচর হয়, না। তাহাকেও কণ্মবিপাকে কতসময় অদৃষ্টফলে 
অকন্মণ্য হইতে হইয়াছিল । এক সময় কণ্পুবিপাক বশত: আত্মহত্যায় 
প্রস্তত হইয়া, নদীতীরে ন্রযোগ সন্ধান করিভেচিলেন। ভগ্তান 
তাহাকে,আত্মহত্যা মহাপাপ এবং কাপুরুষের কাণ্য,* জাত করিয়াও 
বাধা দিতে পারে নাই । হঠাত তাহার পুর্ববের ডিমেদিস্‌ নামক এক 
বন্ধু কোথা হইতে উপস্থিত হইয়া, তাহার মনোভাব জ্ঞাত হইয়া 
জিজ্ঞাসা করিলেন । পুরুষশ্রেষ্ঠ আর গোপন কবিতে পারিলেন না। 
মাতার এবং স্বকীয় অর্থ কষ্টের জন্য আত্মনাশে উদ্ভ হইয়াছেন, 
বন্ধুর নিকট প্রকাশ করিয়া ফেলিলেন। ডিমেগিস্‌ আদ্যোপান্ত 
বণ করিয়া ৬০০০২ স্বর্মুদ্রাপূর্ণ একটা থলি তাহাকে দিয়া প্রস্থান 
করিলেন । নেপোলিয়েনের জীবন রক্ষা হইল। কিন্তু 'অনুতাপানলে 
সম্রাট, বহুদ্দিবস দগ্ধ হইতে লাগিলেন । ' পৰে বছুলন্ধ।নে তাহার 
সহিত সাক্ষাৎ হইলে, উপকার পরিশোধ করিয়া শুস্তিলাভ করেন । 
ডাক্তার আমিয়েরা, সম্রাটকে জিজ্ঞান। করেধ যে, আপনি কি 
অদৃষ্টবাদী? সম্রাট), উত্তর করিলেন হা, তুরফবানীদের ন্যায়। 
তবে, অলন মদৃষ্টবার্দীদিগরকে সম্রাট, ঘ্বণা করিতেন । তিনি কর্মফল 
অবৃষ্টে নিক্ষেপ করিয়া কাধ্য করিতেন। তাই বলিলেন, আমি কাধ্য 
করি, চেষ্টাকরি কামানের মুখে আত্মসম্পর্ণ 'করি। ইহা আমি 
উত্তমরূপে জ্ঞাত আছি যে, কোন এক প্রবল শক্তি, নিয়তি আমাকে 
পরিচালন করে । যে ছুর্ঘটনা৷ ঘটিবে, তাহ। শতসহল চেষ্টাতেও কেহ 
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আতিক্রম করিতে পারেনা | ইহা আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি । সেইজন্য 
ভীত হইন1। কাপুরুষ সাজিব কেন? টুলো অবরোধে, ইটালীয় 
মহামমরে আমি তাহ। বেশ বুবিয়াছি। আমার পার্খবস্থ কত সৈম্ঠাধ্যক্ষ 
মরিয়াছে, কিন্তু গোলার মুখে মুখে ফিরিয়া ও নেপোলিয়ান্‌ জীবিত । 
এইরূপ বিশ্বাসযোগ্য প্রমান এবং প্রত্যক্ষের অভাব না থাকিলেও, 
গ্ুলবাদীগন সুক্ধ্স বিষয়ে বিশ্বান করিতে পারেন ন1। ইহাকেই সংস্কার 
বলে। স্ুল ও সুক্ষ বিষয়ের বিচার পুর্ববক যে সকল আচার ও 
ব্যবহার প্রচলিত আছে, এই বিশদ ব্যাপার, স্ুলদর্শীকে এক কথায় 
বুঝান যায় না। যে বুঝিবে তাহার সে শক্তি না! থাকিলে বুঝে না। 
মনুষ্যাদি কিছুই নহে, কেবল কর্ম বিপাকের অবলম্বন শ্বরূপ 
ছায়। মুত্তি। 

যদি কোন জন্মান্ধকে ৪০ বৎসর বয়ঃক্রমে চক্ষুম্মান করা যায়, 
সেই ব্যক্তি জগৎকে কি ভাবে দেখে ? কি ভাবে বুঝে? কি ভাবে 
গ্রহণ করে? সেই ভাবের অন্থমান করিতে পারিলে, এই জগৎ 
সংসারের প্ররুত ভাব কতক বুঝা যাইতে পারে । কি নিমিত্ত জগৎ 
স্থষ্টি করিয়াছেন, তাহা কতক উপলব্ধি হইবার সম্ভব। এইরূপে 
দেখিতে শিক্ষা করা উচিৎ। নচেৎ বহুকাল সঙ্গহেতু বিপধ্যস্ত 
সাংসারিক জ্ঞানে বা পুস্তকাদি পাঠে, আমরা স্থষ্টি, স্থিতি, বা নাশের 
কারণ বুঝিতে পারিব না. দিবারাত্র ক্রিড়া বা মগ্যাদিপানে অনুরক্ত, 
চিন্তাহ্থীন জীবন যেমন অতিবাহিত করা যায়। স্ত্রী, পুত্রার্দি এবং 
এশ্বর্য্যময় জীবন /'ও ঠিক সেইরূপ। নূতন আহার, নূতন বিহার, 
নূতন আকাংক্ষা সর্বদাই চিত্তকে অবকাশ বিহীন করিয়া ফেলে। 
কর্তব্যের বোধ একবারেই থাকে না । যখন অন্তক আসিয়া সাক্ষাৎ 
করে, তখন অনুতাপ আসিয়া হৃদয়ে প্রবেশ করে, তাহাও 
সকলের নহে। 

অধ্যয়নাদি দ্বাবা তত্বজ্ঞান হয় না। তবে সহকারী কারণ বটে। 
আকবর, শিবাজী; রণজিৎ গুভূতি মহত্মাগণ নিরক্ষর, কিন্তু সুক্ষদর্শা । 
নেপোলিয়েন, এুঁণিত, ইতিহাস, বিজ্ঞান ও সমরবিষ্ভা এবং ষানচিত্র 
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বিষয়ে সম্পূর্ণ পারদর্শী, ঈশ্বরে অচল ভক্তি ছিল। কিতা সুষ্খাদ্শ! 
ছিলেন না । তিনি সর্ববদ্ধা ব্লিতেন যে, সম্তানের চরিত্র, মাতার 
চরিত্রের উপর নির্ভর করে। সেই জন্ম স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন । 
তিনি ঈশ্বরবিশ্বাপী ও বিদ্বান হইলেও, এক মাতৃগর্ডে জন্মগ্রহণ 
করিলেও, আর সাতটি ভাই, সাতটি নেপোলিয়েন হুইল না কেন ? 
তাহা উপলন্ধি করিতে ,পারেন নাই। আকবর চিন্তাশীল সেইজন্য 
নিরক্ষর হইয়াও সুক্্দশী। 

কলতঃ স্ুল কশ্মান্ুষ্ঠান দ্বারা স্থুক্্ম বিষয়ের জ্ঞান হইলে, ঈশ্বরে 
দৃঢ় বিশ্বান জন্মে । ক্ষণিক স্ত্খ, সুখ নহে, উহা দুঃখের বীজ । অদ্য 
যাহাকে রাজরাজ্যেশ্বর দেখিলাম, আগত কলা হয়ত অতি নিকুষ্টের 
ও রূপার ভিখারী । সেইজন্য ভগ্গবন্তক্ত ইহ ও পরজন্মে নববকালে 
সুখী । স্ুন্ষন বিষয়ের জ্ঞান না হইলে, পরা বিদ্যায় অধিকার হয় না। 
অনুভাবাত্মক জ্ঞানে, এরূপ বুদ্ধি জন্মে। আবার এরূপ অনুভব 
কণ্মায়ত্ত। পুস্তকাদি অধ্য়নরূপ কার্যানিষ্ঠ জ্ঞানের সন্ভিত কণ্ম 
সংযোগে, কন্মনিষ্ঠজ্বান উৎপন্ন হইলে, পরা বিদ্যায় অধিকার হয়৷ 
অনুভবাত্মক স্বতি ও তত্ব জ্ঞানে সাহায্য করে । যেমন, একজন 
সত্রধরের কিছুকাল তামাকু সাজিলে বা নেব করিলে, কিছুদিন পরেই 
একজন কারিকর হয়, পুস্তক পাঠের প্রয়োজন হয় না। সেইরূপ, 
নতত গুরু উপদেশ, গুরু গৃহে বাস, তন্বজ্ঞানের উপায় । সেইজন্য 
শিষ্য্ব গ্রহণ করিতে হয় । নচেৎ কাধ্যকারী শত্তিষ্রজন্মে না। পিতা 
মাতা তবজ্ঞান বা অনুষ্ট প্রদান করিতে পারে ছী। পিতা, কাম 
প্রেরিত হুইয়৷ বালকের জন্মদেন। মাতু কুক্ষি জুইতে যে জন্মলাভ 
কর! যায়, তাহাকে পশ্বাদির ম্যায় সাধারণ প্জিম্ম বলিতে হয়। 
ধিনি বেদপ্রদ পিতা তিনিই সঞ্ধশ্রেষ্ঠ। দ্বিজগণের ব্রঙ্গজন্ম ইহ, 
পর, সর্বত্রই শাশ্বত । সামান্য জ্ঞানের সহিত গুরুর উপদেশ বিশেষ 
প্রয়োজনীয় । হু | 

আমাদের জীবন, দেশ কাল পাত্রাধীন বলি! সেই অনুসারে 
কাধ্য করিতে হয়) প্রথম জীবনে বিদ্যা অভ্যাস ঠা মধ্যে, উপার্জন 


৮৬ | শ্রীনিত্যানন্দবংশবল্লী । 


ও ভোগ । শেষ পরম কারুণিক, দ্বাতা, ও মর্বেশ্বরে মনোনিবেশ । 
বিষয়ের প্রথম, বয়সের, মধ্য, এবং ধর্মের শেষভাগ সর্ব্বোৎকষ্ট। 
কিন্তু যদি যৌবনেই লীলা! শেষ হয়। তবে বঞ্চিত হইতে হয়। 
সেই জন্যই ধর্ম এবং অর্থ ক্রমশঃ প্রত্যহ সঞ্চয় করিবে । আবু, 
পুণ্যফলে বদ্ধিত ও পাপ প্রভাবেই ক্ষীণ হয়। লোক নকল কর্ম 
বিপাক বশতঃ মৃত ও জীবিত হয়। সেইজন্য কেহ আমগর্ভে পতিত। 
কেহ পক্কাবস্থায় গত। কেহ জাত মাত্রেই উপরত। কেহ বা 
যৌবনে মৃত্যুর কবলিত হয়। অনৃষ্ট বশত: নুখ, এরা, অনৃষ্ 
ও নিধন হয়। ধনে জীবনোপায় মাত্র হয়, স্থখী হইতে পারে না। 
ধনীগণ প্রায় ঈশ্বরবিশ্বাসে বঞ্চিত হয়। সাধু অসাধু চিনিতে 
পারে না। ভক্ত ব্যক্তিতে দ্বেষ হয়, বাহিরে প্রীতি দেখান, লঘু গুরু, 
সকলেই তাহাদের রুচি । জরযুক্ত রোগীর ম্যায় সর্বদাই কষ্টভোগ ও 
মুখে কট্বাক্য লাগিয়া থাকে । পুত্র, নিঃম্ব পিতাকে, ও স্ত্রী, স্বামিকে 
পরিত্যাগ করে। আবার ধনী হইলে, যে পর্য্যন্ত উভয়ের অর্থ 
সম্বন্ধ সংঘটিত না হয়, সেই পর্য্যন্ত পুত্র পিতৃবৎসল ও পিতা, পুত্র 
বংমল থাকে। অর্থ সম্বন্ধেই বিবাদ, ও পিত শক্রর ন্যায়, পুত্র 
ঘাতকের ন্যায় হইয়া! উঠে। 

পুরুষকার অতি অকিঞ্চিংকর | যেমন যন্ত্রের সাহায্যে যন্ত্রীকার্য 
করে, সেইরূপ অনু, পুরুষকারের দ্বার! কাধ্য করে মাত্র | পুরুষ- 
কারের কর্তৃত্ব নাই/। পরিশ্রমে বা চেষ্টায় কিছুই হয় না। সুযোগ 
পরিশ্রমে ঘটে 711 উদ্বেগে বুদ্ধি বৃদ্ধি স্থির থাকে না। সুতরাং 
আশা মানবের দুখের মূল, নিরাশায় পরম স্খ। 


যদ্দাসৌ ৰ রঃ গ্রসরতি মদশ্চিত্ব করিণঃ। 
'ভদাতক্টোদ্দাম গ্রসর রস রুটৈর্ববমিতৈঃ । 
কতদ্ধৈরধ্যা্ানং কস নিজ রুলাচার নিগড়ঃ। 
কসালক্দা? ্ঃ ক বিনয়ঃ কঠোরাং কুশমপি ॥ 


সম্রাট রর বলিতেন-_“জ্ঞানানুষায়ী যদি কার্ধ্য না করি, 
তবে এরূপ জার প্রয়োজন? নেরপ জ্ঞান অপেক্ষা মত! রা | 


গর 
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এবং সর্ধ্বতো ভাবে নিরাপদ । মনুষ্য প্রয়োজনীয় বা অভীষ্ট 
প্রা্ড হইলে, যদি সম্ভোষের সহিত উচ্চাকাক্ষ! পরিত্যাগ না ক্করে, 
তাহা হইলে সে বাক্তি কখন সুখী হইয়া শান্তি উপভোগে সঙ্গম 
হইবে না। যতই উন্নতিশীল এবং উদ্যোগী হউক না কেন, 'বততই 
উন্নতির শিখরে আরোহণের চেষ্টা করিব, ততই বারম্বার তাহাকে 
ছুঃখাস্তর ভোগ করিতে হইবে, তাহার সংশয় নাই। ৰ 
প্রয়োজন সিদ্ধ হইলে, উচ্চ আকাঙক্ক। বিসর্জন দিয়া, পরম 
কারুণিক গ্রহরির চরণযুগলে আশ্রয় গ্রহণ করিলে সুখী হইবে। 
সকল বিষয়ের সীম! আছে, সীন। অতিক্রমে পতন নিশ্চয় । 
নোপোলিয়েন্‌ একদিন হ্কেলেনায় বলিয়ান্িলেন। “যখন আমি 
রাজনৈতিক চিস্তায় অবসর পাই ; এবং কারাধাক্ষের অসদ্বাবহার 
উপেক্ষা করি! তখন মনে হয়, ইহা অপেঙ্গ। আমার ৫০০২ পাউগ্ড 
আয় থাকিলে, আমি স্ত্রী, পুত্র, পরিবার লইয়া 48018 নগরের 
আমার পুরাতন বাটাতে বাস করিয়। সুখী হইতে পারিতাম ।৮ 
সেই জন্য মহাত্মা ইস! বলিয়াছেন_-“এই পৃথিবী আমাদিগের 
সেতু। ইহাকে পশ্চাতে রাখিয়৷ অগ্রসর হও। সেতুর উপর 
অবস্থিতির জন্য গৃহনিপ্মাণ করিলে বছকাল বাস করিতে হইবে। 
জীবন ক্ষণস্থায়ী, ঈশরানুগ্রহলাভ মনুষ্বের কার্য এবং সুখের কারণ। 
যাহ! দান করিবে তাহাই তোমার উত্তম সম্থুল 1” / 
প্রাপ্তব্যমর্থং লভতে মন্তয়ে। ॥ ৬. 
দেবোপি তং বারয়িতুং ন শক্তঃ। 
অতোনশোচামি ন বিস্ময়োষে' 
ললাটলেখা ন পুনঃ প্রয়াতি ॥ 
অর্থাৎ যে শক্তি বা যে সকল কারণ আমক্ দেখিতে পাই না, বা 
বুঝিতে পারি না, তাহাকেই দৈব বলিয়া শা করি। ইহাই ্ঠ্‌ 
কর্তার কর্তৃত্ব বা! ইচ্ছা । 
তথা. . 
স্ত্রীণাং লোলুপতা নাম প্রধানং দোষমু 
নির্দোষাধায়াং যাপ্ামুস্তাং নচ দৈবাৎ 


৮৬. 


শীনিত)ানকক” বাংশবরা? / 


অন্ভএক বঙ্গং নৈব যহাছ বল মুচ্তত । 

ভাগ্যং বিভত্তি ক্ষীণোহপি নচ দৈবাৎ পরং বল 
ধনবান্‌ বুক্ধিমাংশ্চাপি জনঃ পরবশঃ সদা । 
আত্মানং মন্ততে শ্রেষ্ঠং নচ বাৎ পরংবলং ॥ 
কর্তব্যে নিম্মবাঢ়ারে বত্ববান্‌ সততৎ ভবে ॥ 
জানীয়াৎ সততং ধীরোনচ দৈবাৎ পরৎ বলং ॥ 
যত্বে কৃতেহপি হ্দৃঢ়ে যদি কাধ্যৎ নন্নিধ্যতি । 
তদানান্ুভবেদ্দুঃখং নচ €তদবাৎ পরং বলহ ॥ 
£দবং পুরুষ কারেণ যো নিবপ্তয়িতু মিচ্ছতি । 
নস জানাতি মূর্খতানন চ তদবাৎ পরং বলং ॥ 
€দবেন লভতে স্বগেৌ টদবেন মোক্ষমিষ্যতে | 
টআ্লোক্যং টব বশগং নচ টদবাৎ পরৎ বলং' 
£দবস্ধ প্রাস্তনং কম্ম কিং বেশ্বব চেষ্টিত্রন্‌। 
উভয়ং তুল্য মেবোক্তং নচ দৈবাৎ্ পরং বলং ॥ 


ইতি নিত্যানন্দ বংশবল্যাং পুর্ববভাগে 
সাধনা গরকরণন বমাপ্ত! ॥ 


সন ১৩২১ সাল ১ আশ্িন । 


| চু ৃ নট নু 
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গু নমঃ কুলদেবতাটরৈ | 


শীনিত্যানন্দ-ব্ংশবল্লী। 


মন্দং কবি বশ: প্রার্থী 
গমিষ্যামুপভান্ততাম্‌। 
প্রাংস্ড লভ্যে ফলে লোভ 
ছুত্বাছরিব বামন ॥ 

ইতি রঘুবংশম্‌ ॥ 


আমি মূর্খ হইলেও বিদ্ধানের যশ প্রার্থী হইয়া যে অন্যায় ফাধ্যে 
হস্তক্ষেপ করিতেছি, তাহার নিমিত্ত ক্ষমা প্র্থনাই পাঠকৰন্দের নিকট 
প্রার্থনীয় । দর্শন শান্ত্রান্থুশীলন ভিন্ন বুদ্ধি মর্জিত হয় না । সেই- 
জন্য কোন বিষয় নির্ণহ করিভে হইলে দর্শন শাস্ত্রের আশ্রয় কর্তব্য 
হইয়! পড়ে । কিন্তু সকল অবস্থায় ইহ সমীচীন নহছে। যেহেতু 
ষে বিষয় একেবারে অজ্ঞাত তাহাতে ন্ঠায় প্ররৃদ্তি হয় ন1। খাছ! 
নির্ণাত তাহাতেও ন্যায় প্রতি হয় না৷ 





সাধ্য সাধন নির্ণয় । ! 

ইহ দ্বারা বুঝা! যায়, যে বন্ত বা বিষয় তত: জ্ঞাত, কিন 
বিশেষরূপে জনিত তাহাতেই ন্যায় গুরত্তি [য় খাকে। অর্থাৎ 
সংশয়ই ম্যায় প্রব্ত্তির কারণ | সেউ জন্যই প্রমাণাদি ষোড়শ 
পদার্থের লক্ষণের পর প্রথমে সংশয়কেই পরী করিয়াছেন। 

পুনঃ তর্কের দ্বার! নিশ্চয় না হইলে |নিণীত পদার্থ মধ্যে 
গণ্য হইতে পারে না। তাহার পর আবার না দ্বারা প্রত্যক্চ 
না হইলেও কোন বস্ত বা বিষয় গ্রশ্থ মধ্যে” করা মহা পাপ- 
জনক তাহার আর সংশয় নাই। 


৯২ নিত্যানন্দবংশবল্লী | 


পুনশ্চ স্বমত সংহাগন পার্তিতগণের একটী মহং রোগ বলিলেও 
অতুযুক্তি হয় না। বহু দর্শনশান্্র মধ্যে পরমর্ধি কপিল দেব প্রণীত 
সাংখ্য দর্শন প্রধানৎ তাহার আর সংশয় নাই। তাহার পরপর্যযায়ে, 
মহধি অক্ষপাদ এ সাংখ্য দর্শন অবলম্বনে অতি শ্রেষ্ঠতম নায় দর্শনের 
সষ্টি করিয়াছেন। এই শ্রেষ্ঠতম গ্রস্থে আংশিক বা সম্পুর্ণ অধিকার 
ন| জম্মিলে কোন সংস্কৃত শান্ত্রে অধিকারী হইতে পারে না ইহা 


মৃত্যুর হ্যায় পত্য। 
অক্ষপাদ দর্শন__ 


এই দর্শন মহর্ষি অক্ষপাদ গৌতম প্রণীত সেইজন্য ইহাকে 
অক্ষপাদ বা গৌতম দর্শন বলে। ইহাতে ম্যায় ও তর্ক বিশেষ রূপ 
নির্দিষ্ট হওয়ায় ইহ! ন্যায় শান্তর ও তর্ক শাস্ত্র বলিয়া এই দুইটা নাম 
ইহার অন্বর্থ হইত্তেছে। এই ন্যায় শান্ত্রের নকল শাস্ত্রের উপযোগিতা 
আছে। অর্থাৎ ন্যায় শান্তর ব্যতীত কোন শাস্ত্রের যথার্থ তাৎপর্য 
গ্রহ হয় না। বৃহস্পতি বলিয়াছেন-__ 

যুঞ্জিহীন বিচারেতু 
ধন্ম হানি প্রজায়তে। 

পক্ষিল স্বামী কহিয়াছেন “এই আৰিক্ষিকী বিদ্যা সর্ধশান্ত্রের ও 
সকল বিদ্যার প্রদীপ স্বরূপ। যখন মহষি বেদব্যারই বলিয়াছেন 
“হে বম পার্থিব ?” আ.ম আহ্মিক্ষিকী শাস্ত্রের সাহায্যে উপনিষদের 
সার মংগ্রহ করিয়াছি* তখন আর সন্দেহ নিরর্থক হইতেছে | এই 
শাস্ত্রের দ্বারা আত্মা ক পদার্থ? এই প্রশ্ন মিমাংসার নিমিত্ত জগতে 
চিন্তাশীল সাধক মত্রেই অতি পুরাকাল হইতে বছবিধ তর্ক বিতর্ক 
করিয়া আদিতেছে | কিন্তু কোন রূপে নির্ণুয় করিতে পারেন 
শাই। ' কেহ কেহ স্ভা করিতেছেন, “জ্লামমা এই আসঙগি 
এই অন্ত, ইহান্র ' ]ৃর্বেধ আমি কোথাও ছিলাম না ও 
হহাল্প পন্রেও থ কব না। হটাৎ আবিভূ্ত হইয়া অকারণে 
যংকিঞ্চিং দুঃখ তে করিয়া শীলাসপ্বরণ করিলাম কেহ বা জগতের 
ক্ষণতং গুরত্ব বুঝিয়া ভাবেন যে “এই মুক্র্ডে আঙ্ি শিছ্া- 


ব্বাজ্নস্থসাতিছ ইতণটর কমন্ুযক্ে তারিন বিজ আনা জাতের. 
প্রত্যেক বস্তই প্রথম ক্ষণে উদর়,“ম্বিতীয়ে কি তৃতীয় খে জয় 
প্রাও 'হইতেছে । 'টিরকাল এইজপে বহু অনরিগখ এবং বগি 
সম্পন্ন ব্যক্তি সফল বহু শ্রাকার বতর্ক "ও চিন্তা! করিয়া'আনিকেছেন ।' 

'আত্ম! কি? “ইহার নির্শয়ার্ঘ অনীবিগণ ঘুগ বুগান্ধ হইন্তে জগ্ন্চের 
প্রত্যেক বস্ত তন ভবন বিচার বিবেচনা ফরিয়াও ইছার স্থির লিদ্ধান্ক : 
করিতে: পারিলেন না 1, তাহার পর সমাধি মগ্র হইলেন তাহাতে ও. 
আত্মার সম্যক -জন্ধান পাইলেন না। কেহ চিন্তা করিলেন জগতে. 
কেবল জড়ই বিদ্যমান, চৈতন্চ জড় পদার্থের ক্রিয়া মাত্র, জড়াতিরিজ 
চৈতন্য পদ্দার্ধ নছি | কেহবা! ভাবিলেন কেবল চৈতগ্য বিষ্ভমান 
আছে "ঘট পটাদ্দি চৈতগ্যেরই 'আফার, চৈতন্তাতিরিক্ত জড় পদার্থ 
নাই। পরিশেষে 'দর্ধবমস্মতি ক্রমে জড় ও চৈতত্ক লাব্যস্ত হইলেও 
সন্তোষ লাভে বঞ্চিত হইয়! চিন্তাতরজে ছাবু ডুবু খাইতে দেখিয়া, 
মহধি ভীমহাত্ভারতে ভগবান্‌ প্রসুখাৎ বলিয়াছেন যে--ফেহ কেহ 
এই জীবাত্মাকে বিস্ময়ের সহিত অবলোকন করেন, কেহ বা 
বিস্ময়ের মহিত বর্ণনা করেন, কেহ কেহ সবিগ্মিয়ে শ্রাবণ ফরেন, 
এবং কেহ কেহ শ্রবণ করিয়াও বুঝিতে পারেন না । স্তায় দর্শনফকার 
বলিয়াছেন যে, ভূমিষ্ট হইবামাত্রই শিশুর ভ্ত্ঠ পানে প্রবত্তি জন্মে 
পৃর্বোর অত্যাস ভিন্ন এরূপ হয় না, পুর্ব শরীর ভিন্ন এই অভ্যাস 
হয় না, সুতরাং পূর্ব শরীর ও পুর্ব জন্ম *টিদ্ধ হইতেছে। ফিন্ত 
আমর] মূর্খ সেই জন্য বুঝিতে পারিন! যে, পর জন্মের অন্য অগ্য 
কার্ধ্য স্মরণ হয় না কেন? 

সে বাহ! হউক এক্ষণে এই দর্শনকার ও. টাকাকারগণ ঈশ্বর 
স্বীকার করেন কিনা তাহাই দেখ! যাউক, ডে পাবে মহৰি 
গৌতম যে ঈশ্বর শ্বীকার করিতেন এরুপ বা হয় না। তাহার 
বিশেষ এই যে মহষি দ্বাদশ প্রমেয় মধ্যে ও তিথি ঈশ্বর গ্রহণ করেন 
নাই কেন, উত্তরকালীন নৈয়ারিকের! এ আত্মাশবী মধ্যে দুই ভাগ 
করিয়া জীব আত্মা ও পরমাক্ম! দুই প্রকার ঝধ্ধ্যা করিয়াছেন এবং 


৯৪ গ্রনিত্যানন্দ বংশবল্লী । 


স্পট হ্ীকার করিয়াছেন কি ওাহাছের মতে তিনি, জগতের কটি 
কর্থা নহেন নিশ্ান কর্তা, অর্থাৎ মিস্ত্রি । 

পুর্ব জন্মকৃত কর্ম ফলে জীবের শরীর হয়। বিশ্বনাধ চট্টোপাধ্যায় 
২টী সুত্রের টাকায় ঈশ্বর ও পুরুষ কৃত কর্ম উভগ্কেই জগতের 
কারন বলিয়াছেন বটে কিন্তু তাহাতেও ঈশ্বর স্বীকৃত হয় নাই। 
প্রথমতঃ ঈশ্বর পরমাণু প্রভৃতী মূল পদার্থের অঙ্টী নহেন, তাহাতে 
আবার তিনি জীবের পূর্বরুত কন্মের সহ্কারিত। ব্যতীত কিছুই 
করিতে পারেন না। ইহাতে ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব কোথায় রহিল। 
সুতরাং গৌতমকে নিরীশ্বরবাদী বলিতে হয়। ইতি সংক্ষেপ। 
এই দর্শন মতে তত্বজ্ঞান মুক্তির কারণ। আমর! তত্বজ্ঞানের অর্থ 
সহজে বুঝিনা । প্রত্যেক মহধিগণ বিভিন্ন গুকার তত্বজ্ঞানের অর্থ 
নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। আমরা গৃহী অল্প বুদ্ধি, কিরূপে অবধারণ 
করিতে পারি। তবে জড়ই যে সৃষ্টির আদ্দিকারণ তাহার আর 
সন্দেভের এককালে অবনর নাই । যেহেতু এই বিশ্ব সংসারের 
কার্য সকল আবঙ্কমান নিভূ'ল রূপে চলিতে পারে না। ইহ! জড়- 
শক্তিরই পুর্ণ নিদর্শন । তবে যাহাকে আমরা ঈশ্বর ভাবে নির্দেশ 
করি তিনি সংযোগ কর্তা হইতে পারেন । পরং জীবের মুক্তি বা 
ইষ্ট ব্যাপারে তাহার শক্তি আছে কিনা, ইহাই চিন্তার বিষয় বটে। 
“শক্তি যে জড়” ইহা সর্দবশান্ত্রানু মোদিত হইলেও যিনি প্রেরয়িত্রী 
তিনি জড় নছেন। সা"।নায় ইহ! প্রত্যক্ষ হয়। 

মাধামিক বৌদ্ধমর্তে কোন পদার্থের নত্ত। অর্থাৎ সহহেতু শ্বীরুত 
হয় নাই কেবল গীতি মাত্র স্বীকার করেন অর্থাৎ একের সত্বায় 
অপরের সত্তা একে" অভাবে অন্যের অভাব । যেমন চক্ষুর অভাব, 
এবং রূপের অভাবে ক্ষুর অভাব স্বীকৃত হইয়াছে। প্রবুতার্থ পক্ষে 
হিহারা জড় বা চৈ স্য কোন বস্তই স্বীকার করেন না। ইহার! 
বিশ্বংসারকে শৃন্যত' : বলেন এবং বিশ্বের পরিনাম ও শুষ্কতা মাত্র । 
এই স্ষ্টি জগশুকের্ড- মায়াময় বলেন। আমাদের অজ্ঞানের নাশে 
দৃশ্যমান জগত শুদ্চণত 'ফ পরিণত হইবে । যোগাবলম্বন করিয়া! বাক্য 


সাধা লাধম সির । | স£ 

মনের আগোচর শৃন্ভতা ভাবনা কর্তব্য । এইরূপ ধ্যান যোগ আশ্রয় 
করিলে যোগী শুন্ততায় লীন হইবেন, এই রূপে তাহারা মিবর্ধাণ 
লাভ করিয়া লংসার তাপ হইতে মুক্ত হইতে পারিবেন । যোখাচারী- 
গণ ক্ষনিক বিজ্ঞান স্বীকার করেন। 

যাহাই হউক অত্যন্ত বিশ্মৃতিই মুক্তি.হইলে, জড়ত প্রাপ্তি ভিন 
অন্ধ কোন মুক্তির উপায় বুঝা যায় ন!। 
শান্ত্রকার সমাধিই মুক্তির দ্বার স্বরূপ বলিয়াছেন। 

মহধি গৌতম নিরাশ্বর বাদী হইলেও তিনি ক্ষিতি, অপ, তেজ, 
মরু, ব্যোম কাল, দিক দেহী ও মন, এই সকল দ্রবোর নিত্যত্ব 
স্বীকার করিয়া এই বিশ্বনংসারের রচনা! কৌশল দেখাইয়াছেন। 
আমরা যে সকল বস্ত দেখিতেছি উহার! পূর্বোক্ত দ্রব্য সমুহের 
সংযোগ ও বিয়োগে উৎপন্ন, পুনশ্চ এজড় জগতের সহিত জীবাত্মার 
সংযোগে বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দেশ, প্রযত্ব, ভাবনা ধর্ম ও অধর্ঘম, 
ইত্যাদি নবগুনের উৎপত্তি হইয়াছে । এতাবতা আমাদের শাস্তির 
জন্য এই নরক ভোগ ব্যবস্থ! হইয়াছে । এই ভূনরকে জন্মগ্রহনাস্তর 
উক্ত গুণ সমূহে আকুষ্ট হইয়া, বন্ধন দশ! প্রাপ্ড/ভ্তর নরক ভোগ 
শেষ হইলেই অনায়ালে শ্থানাস্তবিত হইতেছি । যে মুহুর্তে আমরা 
ভূমিষ্ট হইতেছি সেই মুছর্ত হইতেই নরক যাতনার আরম্ত। এই 
বিশ্বমংসার ভোগের স্থান নহে, ইহা ভয়ঙ্কর নরকের প্রতিকৃতি 
মাত্র। এক্ষনে কোন উপায়ে এই জড় জগতে নহিত সম্বন্ধ ন] ঘটে, 
এবং দুঃখের একান্ত উচ্ছেদ হয়, তাহার উপায়'নির্দেষ করাই মহর্ষির 
প্রধান উদ্দেশ্য মাত্র । 

পুরুষের চেষ্টা সাধ্য ধণ্ম অর্থ কাম, ও মে'ক্ষ, এই চতুবর্গের 
মধ্যে মোক্ষই সর্ব্ব প্রধান, সেই মোক্ষ বা মু উপস্থিত ক্ষেত্রে 
বিবিধ প্রতীয়মান হয়, প্রথমতঃ বৌদ্ধ সম্প্টীয় যাহাকে মোক্ষ। 
বলিয়াছেন, তাহার স্বরূপ নির্ব্বান প্রাপ্ত; ধরর্থাং সহ কথায় 
যাহাকে নিবে যাওয়া বলা যায়। দ্বিতীয়, মহাত্ বৈফবগণ বাহাকে 
মোক্ষ বলেন তাহাতে কিঞিৎ অহংজ্ঞান বর্থঃ নি ইহারা ঈশ্বরের 


৯ গনিক্ষযানন্জ খংশবডী । 


লেব্যকে 'মোক্ষ ব্গিয়। নির্দেশ কযেন। অর্থাৎক্ষেণন ক্লেও দেবা 
হুইচ্ডে বঞ্চিত না হওয়াই যোক্ষ,। ইহাই সংক্ষেপ 1 

এরপ মোক্ষ বা মুক্তি, তত্বজ্ঞান হইতেই জন্মে পুঃনস্চ সেই তত্ব- 
জ্ঞান আবার শ্রীভগৎসেব1 ভিন্ন হয় না। এ্গ্াবতা মুক্তিই ব কি? 
ক্ষি প্রক্কারেই ঘা মনুষ্য লাভ করে, সংক্ষেপে বলিব । 

পুনঃ পুনঃ উৎপত্তির নাম প্রেত্যতাব । স্বত্যুর পর জন্মকে প্রেস্ক্য- 
ভাব বলে ॥। ফলত: জন্ড দেহের সহিত আত্মার যে সম্বন্ধ তাহাই 
জন্ম, পুনঃ এরূপ সম্বন্ধের অভাবই স্বৃত্যু। উক্ত প্রেত্য ভাবই 
আত্মার সংসার । কিন্তু ইহার"আদি নাই মোক্ষ পর্য্যস্ত ইহার অন্ভকও 
নাই। দেহ ধারণ ব্যতীত 'আত্মা স্ব্ষীয় কম্মফল ভোগ করিতে 
অসমর্থ হয় । এই কারণেই স্বত্যুর পর প্রত্যেক আত্মা জড় দেহ 
অন্বেষণ ফরে। কিন্তু স্বীয় অদৃষ্ট অনুযায়ী শরীরকে আশ্রয় করে। 
শরীর প্রাপ্তির পর, উহার সাহাধ্যে পূর্বব সঞ্চিত কণ্মের ক্ষয় এবং 
নুষ্ঠন কর্মরাশি সঞ্চয় করিয়া, অবশেষে জীণ দে ত্যাগ ও নৃত্তন 
দেহ আশ্রয় করে। তথাচ পুর্ব কথ্মরাশি ক্ষয় করিতে হইলে ওত 
প্রোত ভাবে নূতন কর্্মরাশী সঞ্চয়ও হয়। এইরূপ প্রাকৃতিক 
নিয়মে, মনুষ্য, পণ, পক্ষি, রুক্ষ ইত্যাদি প্রাণী দেহ সমূহের অবিরত 
উৎপত্তি ও নাশ রূপ প্রবাহ অক্ষুণ্ন ভাবে পরিচালিত হইতেছে । 
পরপ্ত কোন সময় হইতে এই প্রবাহ আরম্ভ হইয়াছে, ইহ। জ্ঞাত 
হওয়! মনুষ্য বুদ্ধির অর্সাঁধ্য | 

বুদ্ধি আত্মার একটা ধর্ম বা গুণ বিশেষ। ভ্রমাত্তিক! বুদ্ধিকে 
মোহ বলে। এর্মোহ হইতে শারীরিক, বার্ধিক। ও মানসিক 
কর্মের আরম্ভ হয় 4 যে হেতু ইহাও ভ্রান্তি জ্ঞানে উৎপন্ন । চিত্তে 
বলবতী বাসনা হেটু জীব নানা প্রকার গুভাগুভ কর্ণ সকল 
করিতে .থাকে, সুত্বলাং এ সকল কন্্ম ভোগের জন্য জন্ম গ্রহণ 
করিতে হয়। অর্ভিনান নিবৃত্তি হইলে, রাগ দ্বেষাদির অভাব হয়। 
বং পুর্বোৎপন্ন ৮ সহকারী মোহ বা ভ্রম ও রাগ দ্বেষাদি 
উচ্ছেদ হেতু আর কর্ম বিপাকের আরম্ত হয় না; স্থতরাং প্রারন্ধ 


যাধ্য সাধন নির্গয়। | ৬৭ | 


কর্ম সমাপ্ত হইয়া যায় ॥ নচেৎ & ব্রিবিধ কর্ম হইতে -ধর্ম্মাধর্দের 
উৎপত্তি, এবং ধর্ম্াধন্ন হইতে পাপ ও'পুণ্য জন্মে । পাপ ও 
পুণ্য হইতে সুখ ছুঃখ উপস্থিত হয় । এইরূপে সখ দুঃখ সংবেদনই 
সংসারের কফল। 

আত্মা প্রতি জন্মে বুবিধ কর্্ম রাশি সঞ্চয় করে বলিয়া তজ্জনিত 
নুখাদি অনুভব করিয়া থাকেন। এ সুখ দুঃখাদি আবার বছবিধ 
ব্যাপারে উৎপন্ন । জন্ম, জরা, ব্যাধি, স্মৃত্যু, অনিষ্ট সংযোগ, ইষ্ট 
বিয়োগ, প্রার্থিত বিষয়ের অপ্রাপ্তি ইত্যাদি । ছুঃখ পরিহার ও. 
স্ুখপ্রাপ্তি প্রাণিমাত্রের অভিলধিত হইলেও, স্থখ কিন্তু নাই বলিলেই 
হয়। সেই জন্য মহর্ষি গৌতম সুখ উল্লেখই করেন নাই । যাহাকে 
আমরা সুখ বলিয়। বিবেচনা! করি উহ স্থখ নহে, ভাবি দুঃখের 
বীজ মাত্র। যদিচ ইষ্ট সংযোগাদ্দি জনিত কখন কিঞ্চিং সখের 
ভ্রম হয়, তাহাও আবার দুঃখে পর্য্যবসিত হয়, সেই জদ্ই ইহাকে 
নরক বলে, পৃথিবী স্থখের স্থান নহে; ইহ! পাতকী দ্িগের ফল 
ভোগের স্থান মাত্র । অর্থাৎ এই নশ্বর ভৌতিক জীবনে দুখ 
ভিন্ন নুখভিলাস বাতুলের কার্য । এই সংসারে আত্মার ইচ্ছা 
সর্ববদাই বাধ! প্রাপ্ত হইতেছে । সেই জন্য জ্ঞানীগণ স্থখ ও দুঃখ 
উভয়কেই ছুঃখ বলিয়। স্থির করিয়াছেন। তাহারা দেহ ও সংসারকে 
তপ্য তাপক বলিয়াছেন, ফলতঃ জীব ও সংসার তপ্য তাপক, 
এই জন্য তাপক সংসার হইতে পরিত্রাণ লাভ কর! জীব মাত্রেরই 
পরম পুরুষার্থ। এতাবতা৷ জীব বতকাল পধ্যন্ত পাপ পুণ্য সঞ্চয় 
করিতে থাকিবে, ততকাল পর্যন্ত মোক্ষলাভে সক্ষম হইবে না। 
অর্থাৎ শুভাশুভ কণ্মের ক্ষয় না হইলে, সত সহঅ দেহ ধারণ 
করিলেও মনুষ্যের মুক্তি হইতে পারে না। শৃঙ্খলাদি দ্বারা যেমন 
পণ্ড বন্ধন কর যায়, কন্মের দ্বারাও ঠিক সেইরূপ জীব আবদ্ধ হয় ৷ 
শত শত কষ্ট সাধা কর্ম. নকল সর্ধদ। সম্পারণন করিলেও যতদিন 
জ্ঞানের উদয় ন1 হয়, তাবৎকাল পর্য্যস্ত জীব কদাচ যুক্ত হইতে 
পারে না। এহিকও জন্মাস্তুরীয় বছু সুকতি কলে এই পরি কির 


৯৮ গ্ররিত্যানন্দ বংলবল্লী ॥ 


দ্রব্য গু৭ প্রসূতি 'ঘর্শন শান্ত্রোক পদার্থ নিচয়ের পরস্পর সাধন ও 
বৈধন্ম বিষয়ক প্রকৃত বোধ জন্মেে। ইহাকেই তত্বজ্ঞান বলে। 
তত্বজ্ঞান ব্যতীত মুক্তির লহজ পথ আর দ্বিতীয় নাই। ফলত: 
দর্শন শাস্ত্র, সকল পদার্থের সংশয় নাশক | আমি পর্বত দেখিতেছি, 
কিন্তু তাহাতে অশ্ি আছে কি না। এই প্রকার সংশয় স্ছলেই 
ম্যায় প্ররৃত্তির প্রয়োজন । যে ব্যাপারে সংশয় নাই এরূপ স্থলে 
ন্যায় প্ররৃত্বির প্রয়োজনও নাই । পুনশ্চ তর্কের দ্বারা মিমাংস! 
না হইলে তাহ। নির্ণীত পদার্থ মধ্যে গণ্য হয় না। যেমন চিৎম্বরূপত্ব 
আত্মার সাধ্্ম। কিন্তু চিদ্রুপত্ব দেহাদির সাধন হইলে ও আত্মার 
বৈধর্ম্ব, ইহাই বিশেষ জ্ঞান ॥ 

জন্ম মরণ প্রবাহের উচ্ছেদে সর্ববন্ুঃখের আত্যস্তিক নিরুদ্ভির 
নাম অপবর্গ। আত্মাদি পদার্থের তত্বজ্ঞান বশত: অপবর্গ লাভ 
হয়। আর মিথ্য। জ্ঞান বশতঃ সংসার হয়। যে সকল পদার্থ 
স্থখ ভুঃখাদির সাধন ও সমন্ত স্থখাদি প্রাপ্ত হইয়া এ সমস্তের জ্ঞাত! 
ও ভোক্তা, সেই পদার্থই জীবাত্বা বাজীব। এই প্রকারে আত্মাকে 
জ্ঞাত হইলেই বৈরাগ্য জন্মে । এতাবতা আত্ম। স্থখ দুঃখাদি 
যুক্তত্ব রূপে হেয়, কেবল ত্বরূপেই উপাদেয়। যে পদার্থ 
নিচয়ের তত্বজ্ঞানে মুক্তি ও মিথ্যাজ্ঞানে সংনার, এ. আত্মাদি অপবর্গ 
পর্য্যস্ত পদার্থ নিচয় মহধি প্রামেয় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, মুমুক্ষু 
বিষয়ীদিগেরও এ সকল পদার্থের তত্ব সবিশেষ জ্ঞাত হওয়া কর্তব্য ॥ 
ফলতঃ তন্তবজ্ঞানের উদয় হইলেই মনন নিধিধ্যাসন দ্বারা আত্ম সাক্ষাৎ- 
কার লাভ হয়। এই প্রকার যে জ্ঞান তাহাই বেধন্মরূপে জ্ঞান | 
ইহাই আত্মা ও অনাত্মা বিষয়ক প্রাথমিক জ্ঞান। নিব্ৃত্তি ফলে 
এই জ্ঞান জন্মে, এই জ্ঞান দৃঢ় হইলে আত্ম সাক্ষাৎকার লাভ হয়, 
আত্ম.সাক্ষাৎকার ল্টত হইলেই তাহার ফলে দেহাদির প্রতি যে 
আত্মত্ব ভ্রম আছে, তাহা বিদুরিত হয়, এ মোহ বিদূরিত হইলে, 
সর্ববিষয়ে বৈরাগ্য জন্মে, এরূপ বৈরাগ্যের ফলে ইচ্ছাও ছেষের 
পার, তদনস্তর ধর্ধ্াধর্ঘাত্বক প্রবত্বির উচ্ছেদ, প্রীব্ন্তির উচ্ছেদ 


সাধা লা নির্দয় $ ৯৯ 


বশন্তঃ জদৃষের উচ্ছেদ, তৎপরে জন্মের উচ্ছেগ্গে তাপত্রয়ের অত্যন্ত 
নিব্ত্তি হয়। অপর বৈরাগ্য জনিত ধর্মাকলে বস্তবিচার বিষয়ে 
আসক্তি হয়। এইরূপ তত্বজ্ঞান ছারা ছুংখ, জন্ম, প্রতি, দোষ; 
ও মিথ্যা জ্ঞানের বুাত্ক্রমে উত্তরোত্তর অপায়ে অপবর্গ বা মোক্ষ 
প্রাপ্তি হয় ॥ 
যাহারা এইরূপ মুক্তির প্রার্থী নছেন, কেবল দৈহিক সম্ভোগের 

নিতান্ত অতিলাষী, তাহা'র! পুণ্য কর্ণ্মের অনুষ্ঠান করুণ, তাহ। হইলে 
জন্ম জন্মান্তর পরিগ্রহ করিয়া অভীষ্ট ন্থখলাভে সমর্থ হইবেন, 
তাহার কোন সংশয় নাই । ফলতঃ সংসার ও মুক্তি দুই পথই 
বি্ধমান রহিয়াছে । যাহার ষে পথে ইচ্ছা! গমন করিতে পারেন। 
চিরশান্তিময় দুঃখের অত্যন্ত নিরত্তি ইচ্ছা কর, তত্বজ্ঞান লাভ 
করিয়। মোক্ষ পথের পথিক হও । নচেৎ বারংবার জন্ম গ্রহনাস্তর 
কখন সুখ, কখন দুঃখ, কখন বিচ্ছেদ, কখন মিলন ইত্যাদি কামন! 
থাকে, সংসারমার্গ অবলম্বন কর, জন্ম দ্বার! ব্যাধি, মরণ গভৃতি এই 
পথের অবশ্বস্তাবী ফল। এতাবত। উভয় মার্গে কৃত-কার্ষ্য হইতে 
হইলে ধন্মের একাম্ত প্রয়োজন । যাহ! স্থখ ও মোক্ষের সাধক 
তাহারই নাম ধর্। পুণ্য কার্ষের অনুষ্ঠান হেতু বুদ্ধির শির্শালতা 
ও তত্বজ্ঞানের উদয় হয়। তত্বজ্ঞান লাভ হইলে মুক্কিলাভ হয়, 
নচেৎ জন্ম জন্মান্তর বনু স্থখাদি লাভে ইচ্ছা থাকে, বে ধন্ম উপার্জন 
কর, ধন্মের পরিণামই স্থখ ॥ 

নিরূপয়িতু মারন্ধে নিখিলৈরপি পারার | 

অন্ভ্রানং পুরত স্তেষাং ভাতি কক্ষান্ত কাম্ৃচিৎ ॥ 

দেহেন্দ্রিয়া দয়ো৷ ভাবা বীর্যোনোৎপার্দিতাঃ কথম্‌। 

কথং বা তত্র চৈতন্য মিত্যুক্তে তে কিমুত্তরং। 

বীর্ধ্যশ্তৈষ স্বভাবশ্চেৎ কথং তদ্ধিদিতৎ তয়! । 

অন্যয় ব্যতিরেকৌ যৌ ভগ্মৌ তো। ব্যর্থবীর্যযতঃ ॥ . 

ফদিচ এই জগতের তত্বানুসন্ষিংসু পণ্ডিতগণ একত্র হইয়!, 

জগতের কোন একটি পদার্থ লইয়। তাহার তত্ব নিরূপণ করিতে 


পর প্রীনিত্যানন্দ বংশবল্লী | 
প্ররত্ত হন; তথাপি তাহারা কোনরূপে ও সেই পদার্থের প্রকৃত 
তত্ব নিরূপণ করিতে সমক্ষ হইবেন না, কোন না কোন বিষয়ে তাহাদের 
ভ্রম থাকিয়া যাইবে। সুতরাং নিশ্চিতই তাহারা জগতের তত্ব 
নিরূপণে অসমর্থ হইবেনই হইবেন ॥ 

চিন্তাশীল সাধকগণ মনে মনে বিচার করিয়া দেখিলে বুঝিতে 
পারিবেন যে, অগুলাল পদার্থবং কিরূপে একবিন্দু রেতঃ দ্বার এই 
দেহ ও ইন্ড্রিয়া্দি উৎপন্ন হয়, এবং কিকারণেই বা কোথা হইতে 
সেই নশ্বর দেহে চৈতন্তের সঞ্চার হয়। তাহ! হইলে তাহার! কি 
উত্তর দ্রিবেন? কোনরূপেও উক্ত প্রম্ম সমূহের সদুত্তর দিতে 
পারিবেন না ॥ 

যদি বলেন যে, বীধ্যের শক্তিই এইরূপ, তাহার সেই স্বভাব 
গুণে এরূপ দেহ ও ইন্দ্িয়াদি উৎপন্ন হয় । জিজ্ঞাসা করা যাইতে 
পারে যে, যখন বীর্ষ্ের ব্যর্থতা উপস্থিত, তখন এ স্বভাবগুণ 
কোথা থাকে? সুতরাং জানি না বলিয়া অবশেষ অবিদ্ঠার শরণ 
লইতে হয়, এই সকল কারণে, যাহার! প্রকৃত জ্ঞানী তাহারা মায়াকে 
ইন্দ্রজাল এবং জগৎকে ইন্দ্রজালীক ব্যাপার বুবিতেও পশ্চাণ্পদ 
নহেন | এক্ষণে দেখ। উচিৎ যে, মায়! কি এবং কাহাকে বলে ॥ 

অথ মায়া ॥ 

ননু কেয়ং মায়া? প্ররুতি ইতিচেৎ? সাকিং সাঙ্খয সম্মত 
গুণত্রয় সাম্যাবস্থাঁঠ বিকারাবস্থাযা মব্যাপ্ডেঃ। তদাণীৎ সাম্যা 
বস্থায়া অভাবাৎ॥ নচ অনাদি ভাবত্বে সতি জ্ঞান নাশ্যত্বম্‌ 
প্রকৃতিত্বম। তথাপি লক্ষ্যতাবচ্ছেদকস্যা নিরূপণাৎ ॥ 

মায়া । 

উচ্চতে-_সাম্যাবস্থোপ লক্ষিত গুণত্রয় শ্যৈবাবচ্ছেদকত্ব স্বীকারৎ 
লক্ষণ সমন্থয়ঃ | : নচ অব্যাপ্তে, তছি দূষণত্বা নাপত্বিঃ। লক্ষণ 
বিঘটক'ত্বেনৈব তন্ত দূষণত্বাৎ ইতি বাচ্যম্‌। ক্ষচিদেকত্রেব বিশেষণত্ব 
প্রতিক্ষেপকত্বেন ধর্ধ্যস্তরাদৌ চ যথা শ্রম্তবোধকত্বেন দৃষণত্ব 
সম্ভাবাং। যথ! চেষ্টাবত্ৃস্য শরীর লক্ষণন্ত মৃত স্থুযুণ্ড শরীরাদৌ 


বাধ্য সাধন নির্থয়। ১১ 


অব্যাণ্ডি দোষেণ বিশেষণত্ব প্রতিক্ষেপাহুপলক্ষণত্বম্। বথাচ পৃথিব্যাঃ 
নৈমিত্তিক দ্রবত্বস্ত পৃথিবী লক্ষণস্ত ঘটাদাবব্যাপ্তি দোষাৎ, যথ! 
শ্রুভার্থ বাধেন জাতি ঘটিতত্বমূ! টনমিত্তিক দ্রবত্ববন্ধ তি দ্রব্ত্ব ব্যাপ্‌য 
যাতিমত্ত্বম ॥ এবং প্ররুতেই গীতি দিকৃ। 

মায়ান্ত প্রর্তিং বিদ্যাৎ । 

মায়িনংভুমহেশ্বরম্‌ ॥ 


ইতি শ্রুতেঃ “মামেব যে প্রপস্ন্তে” মামেব সর্বেবাপাধি 
রহিতৎ চিদানন্দ সদাত্মানমখণ্ড, প্রপদ্ঠন্তে বেদাস্ত বাকা জন্যায়া 
নিবিকল্পক সাক্ষাৎকাবরূপয়াঅজ্ঞান ততকাধ্য বিরোধিন্তা চেতো- 
বৃত্য। বিষয়ী কুর্বান্ত । “তে” যে কেচিৎ। “এতাং” হৃরতি 
ক্রমনিয়াম্‌ । মায়াং নিখিলানর্থভূবম অনায়াসে নৈব “তরস্তি* 
অতিক্রামন্তি। ইতি ব্যাখা! । শ্রুতয়শ্চ অশ্রে অভিন্ননিমিত্ো- 
পাদানত্ব প্রতিপাদনে বক্ষামঃ | তম্মাৎ শ্রুতি স্মৃত্যনুমানাদি 

প্রমাননিদ্ধয়। মায়ায়াঃ ন প্রমানাভাব শংকাপি। 
ইতি সংক্ষেপঃ ॥ 


ভাগবতে5চ খতেহর্থং ষত্প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্ুনি। 
তদ্‌ৃবিষ্ঞাদাত্সনে। মায়াং যথা ভানোযখা তম$ ॥ 

তাৎপধা, মায়া উশ্বর শক্তি, বিসদূশ প্রতীতি সাধনং মায়া । 
ইতি নাগো জিভটুঃ | অর্থাৎ ভ্রম,ভ্রম” আর কাহাকে বলে? যাহা 
শুন্যতা তাহাকে নিত্য বলিয়া ধারন। করা ভ্রম নহেত কি? নিত্য 
বলিতে প্রকৃত সৎ পদার্থ, যাহা অনৎ তাহাকেই মার। জানিবে ॥ 
মায়া বা অবিদ্তা ভাব পদার্থ, কিন্তু সং বা অনৎ পদ বাচ্য নহে 
সেই জন্যই উহকে সদসৎ অনির্বচনীয় কহে। বিদ্যা অর্থাৎ 
ব্রহ্মভ্ঞান হইলে এ অবিষ্ভা নির্তি হয়, যে হেতু প্ক্রন্ম” জ্ঞান 
স্বরূশ, সুতরাং কিপ্রকারে তাহাকে আশ্রয় করিয়া অজ্ঞান 
থাকিতে পারে ? 

পরিস্কার-__স্ট্িকালে ভগবানু আদে৷ মায়াং প্রকাশয়ামাস 


$০২ জীনিত্যানন্দ বংশবলী । 


অর্থাৎ প্রতি € মায়) শৃ্টি, ্ফিতি, প্রীলয়ের একমাত্র কর্তা ।" 
শ্নায়। অর্থে ভ্রম। যে ভ্রমের দ্বার আমাদের নিকট এই জগৎ 
অনিত্য হইলে ও নিত্য বলিয়। প্রতীয়মান হইতেছে তাহাই 
মায়া। দেই কারণ ইহাকে অঘটন ঘটন পটীয়সী বলে। সা 
স্বর রজ, তমোময়ী মায়া । তশ্যাঃশক্কি দ্বয়ং, আবরণ বিক্ষেপশ্চ। 
মহত্তত্ব “বুদ্ধি* এই মায়া হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে । নামাস্তরৎ 
মায়া, প্রকৃতি, অবিদ্যা, প্রধানং, অজ্ঞানং, শর্তি অজ ॥ তবৈবাগ্ধা 
জগন্মাতা যা শক্তি; পরম! স্রুতা। তাং যোগমায়। প্রকৃতিম্প্রধান 
মিতি চক্ষতে ॥ নিশুণঃ পুরুষোইব্যক্ত শ্চিশুম্বরূপো নিরঞ্জীনঃ । 
আনন্দরূপঃ গশুদ্ধাত্মাহাকর্থ। নিরর্বকারকঃ ॥ অজামেকাং। ইতি 

ীভাগবতেচ হে প্রজা পতেঃ ! যেরূপ আভাস জ্যোতিবিস্বের 
বাহিরে প্রীতি হয়, কিন্তু জ্যোভিবিম্ব ব্যতীত তাহার প্রতীতি 
হয় না, এবং অন্ধকার যেরূপ জ্যোতি প্রকাশের অন্যত্র গতীতি 
হয়, কিন্তু জ্যোতি: ব্যতীত তাহার প্রতীতি হয় না, এইপ্রকার 
অর্থ, অর্থাৎ পরমার্থভূত যে আমি, মেই আমি ব্যতীত যাহার 
প্রতীতি হয়, অর্থাৎ আমার প্রতীতি (স্ফুরণ ) হইলে আর 
ধাহার প্রতীতি হয় না বলিয়া আমার বাহিরে যাহার প্রতীতি হয় । 
এবং যাহা আপনা হইতে প্রতীতি ন। হয়, অর্থাৎ আমার আশ্রয় 
ব্যতীত যাহার ম্বতঃ প্রতীতি নাই, এইরূপ লক্ষণাক্রান্ত বস্তুকে 
আমার মায়া শক্তি বলিয়৷ জানিৰে ॥ 

টীকার়ামপি-_বাস্তবমর্থং বিনাত্বনিষৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত 
চ তাং মম মায়াৎ বি্ভা, যথ! দ্বিচন্দ্রার্দি রাভাসোহর্থং বিনা 
গ্রতীয়তে। কিঞ্চ, রাহুগ্রহ মগ্ুলে স্থিতোহপি, প্রতীয়তে তদ্বং । 


॥ ও॥ ব্রন্ম দৃষ্টিরুৎ কর্ষাৎ ॥ ও॥ 
ও ॥ আদিত্যাদিমৃতয়ন্চাজ উপ্পন্তেও ॥ ও ॥ 


্রক্ষ প্রাপ্তির নিমিত অবশ্য ব্রন্মোপাসনা করিৰে । এক্ষণে 
ব্রক্ষোপাসনা বর্তব্য কিনা? এই জন্দেহ নিরাশার্থ বলিতেছেন । 


সাধ্য সাধন নির্ণয় ৬৯৩ 


সর্বদা আবশ্য ব্রন্মোপাসনা করিবে যে হেতু ব্রহ্মই 
সর্বোৎকুষ্ট । | 

ব্রন্মতর্কে লিখিত আছে যে, সকল পুরুষই ব্রন্ষজ্ঞানে বিফুঃকে 
পুজাকরিকে। যাহার। ব্রন্মকে আত্মাজ্ঞানে পুজা! করেন, তাহার 
ব্রহ্মকে প্রাণ্ড হইয়া থাকেন । * 

তগবদপরোক্ষজ্ঞানের নিমিত্ত তদঙ্গাশ্রত দেবগণেরও উপাপনা 
কর্তব্য। কারণ অঙ্গদেবতার উপাসনা অবশ্য কর্তব্য । যে হেতু 
্রহ্মতর্কে লিখিত আছে যে, সকল পুরুষই ব্রহ্ষজ্ঞানে বিষুঃকে 
উপাসনা করিবে । কারণ ব্রহ্ম শব্দ মহব্ববাচী এবং তাহার 
জ্ঞান ও মহান্‌। এ ব্রহ্ম সর্বত্র প্রজাজনক। যাহারা ব্রহ্মকে 
আত্মা বলিয়া উশাসনা! করেন, তাহারা ব্রহ্গত্ব পাইতে 
পারেন। 

যেমন “সম্পুজ্য ব্রা্মনং ভক্ত্য। শুর্রোহপি ব্রা্মণো ভবেং* 
এই বাক্য দ্বারা, শূদ্র ও ভক্তিসহকারে ব্রাহ্মণের পৃজা1 করিলে 
ব্রাহ্মণের ন্যার় পবিত্রভাদি গুণ বিশিষ্ট হয়, এই অর্থই বুঝায়, 
তথ্বং “্ব্রহ্মবিদ্‌ ব্রদ্মেব ভবতি” এই বেদ বাক্যের দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞ 
ও ব্রন্মের অতেদ ন। বুঝাইয়া, ব্রহ্মজ্ঞানী ব্যক্তি ব্রন্ষের 
ম্যায় সর্বজ্ঞত্বাদি গু৭ সম্পন্ন হইয়া থাকে, প্ররুত অর্থে ইহাই 
বুঝায় ॥ 

বেদে মায়া, অবিষ্তা, নিয়তি, মোহিণী, 'প্রকৃতী, ও বাসনা, 
এই ছয়টি শবের প্রয়োগ আছে, তাহার প্রকৃত অর্থ ভগবানের 
ইচ্ছা মাত্র। অছ্বৈতবাদীদিগের কল্পিত অবিষ্ভা নে। আর 
যে, প্রপঞ্চের উল্লেখ আছে, তাহার অর্থে প্রকৃষ্ট পঞ্চ ভেদ। 
তাহা এই-__জীবেশবর ভেদ জড়েশ্বর ভেদ জড়জীব ভেদ জীবগণের 
পরস্পর ভেদ ও জড়পদার্থের পরস্পর ভেদ এঁ প্রপঞ্চ সত্য ও 
অনাদিলিদ্ধ। ্‌ | 

তন্মধ্যে ভগবান বিষুই সতন্ত্র তব. এবং জীব সমুহ অন্বতন্্র 
তত্ব অর্থাৎ ঈশ্বরায়ত । এই প্রকারে. সেব্য লেরক: ভাবাবলম্বী ঈশ্বর 


১৪: শ্রীনিত্যানন্দ বংশবল্লী । 


জীবের পরস্পর ভেদ ও মুক্তি সিদ্ধ। যেমন রাজা! ও প্রজার 
পরম্পর ভেদ দৃষ্ট হয় তন্রুপ। এইরূপে যে লকল সাধক জীব ও 
ঈশ্বরের অভেদ চিন্তাকে উপাসনা বলেন, বা! এরূপ উপাঁসমা করেন, 
তাহাদিগের পরলোকে কিছুমাত্র সুখ লাভ হয় না; প্রত্যুত 
ঘোরতর নরকে পতিত 'হুইতে হয়। অতএব ঈশ্বরের গুণোৎ- 
কর্ষাদির সমুৎকীর্ভন রূপ সেবা ব্যতিরেকে কোন ক্রমেই অভিলষিত 
ফল প্রাপ্তির সম্তাৰন! নাই। ইতি আনন্দতীর্থ কুষ্ণ ভাষ্যং 


॥ ও ॥ ন প্রতীকেন হি সঃ ও ॥ 


ভগবৎ প্রতিমাকে বিঞুতরূপে উপাসন। করিবে না। ইহাই সপ্রমাণ 
করিতেছেন । এইরূপ সন্দেহ হইতেছে যে, ভগবৎ প্রতিমাকে ব্রহ্ম 
বোধে উপানন1 করিবে কিনা ? এই সন্দেহ নিরানার্থ বলিতেছেন । 
তগবৎ প্রতিমাকে বিষণ বলিয়া জ্ঞান করিবেনা, এবং এ প্রতিমাই 
বিষ্ণু এই বোধে উপাসনা করিবেনা, এইরূপ করিলে নিরয়গামী হইবে 
তাহার সন্দেহ নাই । তবে বিষুঃ এ প্রতিমাতে আছেন এইরূপ 
ভ্ভানে উপাসনা করিবে | 

যেহেতু গ্রতিমাতে যে, ব্রহ্ম জ্ঞান উহা সম্পূর্ণ ভ্রান্তি । ব্রহ্মতর্কে 
লিখিত আছে যে, নাম ও প্রাণ এই উভয়ের যে এঁক্য জ্ঞান তাহা 
ভ্রান্তি মাত্র; অন্ঞ্ানি দিগেরই এইরূপ ভ্রান্তি হইয়া থাকে । পরং 
নামাদিতে ব্রন্মের স্থিতি, এরূপ জ্ঞানই বিধেয়। যদিও ব্রহ্ম এবং 
প্রতিমা এই উভয়ের অভেদ রূপে নির্দেশ থাকুক, তব্রাচ প্রাতিমাতে 
ব্রহ্ম আছেন এইরূপ ন্বীকার করিতে হইবে ॥ 


একোদেবঃ সর্ব্বভূতেষু গুঃ 

সর্ববব্যাগী সর্ববসভূতান্তরাত্মা । 
 কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ধবভূতাধি বাস: 

সাক্ষী চেত্। কেবলো নিগুনশ্চ ॥ 


' সাধ্য সাধন নির্ণর 1. ১৯৪: 
'বেদ বলিতেছেন_ ! 


ৃ |... | |. 
নারায়ণ পরো জ্যোতিরাত্মা নারায়ণঃ পরঃ। নারায়ণ পরং 





| | | 3 
বন্নাতত্বং নারায়ণ পরত ॥ নারায়ণ পরোধাত। ধ্যানং নারায়ণঃ পরঃ | 
( ইতি তৈত্তি আং অনুং ১৩) 


নচ কিংচিজ্জগতসধবং দৃশ্যে শ্রয়তেহপিব। | অন্িশচ 
তৎসবর্ং-নারায়ণঃ স্থিতঃ । ইতি 
তথাচ-_ 
বিজ্ঞান ঘন এবাত্মা। অবিনাশি বা আরেহয়মাত্মা । একমেব! 
দ্বিতীয়ং ব্রহ্ম। নেহ নানাস্তি কিঞ্চন। সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্গ। 
বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম ॥ ইতি 
প্রজ্ঞানং ব্রহ্মং ইতি। সর্ববান্তে বৈতানি প্রজ্ঞানস্য নামধেয়ানি 
ভবস্তি [এ আং ২অং ৬খং১] ইতি বাকোন দেহেক্দিয়াদি 
সাক্ষেরূপং যশুপ্রজ্ঞানং ত্বং পদার্থরূপং নিনীতৎ অদ্যেবৈষ ব্রন্মেত্যাদি, 
বাক্যেন জগৎ কারণ তয়। নিনীতৎ পরং ব্রহ্ম । ইতি. দ্বিতীয় 
আরন্তকে যষ্ঠাধ্যায়; | 
বৌদ্ধ গ্রন্থে ইহাকেই পারমিহা আখা। দিয়াছেন । শ্রেষ্ঠ ধর্মের 
ব। মোক্ষ ধন্ের নাম পারমিতা । 
তথাচ তন্ত্রে জ্বেয়ং ভবতি তদ্বন্গ সচ্চিদ্ধিশ্ব ময়ং পরম্‌। 
যথাবৎ তংস্বরূপেণ লক্ষণৈর্ববা মহেখরি ॥ 
সত্তামাত্রং নির্বিবিশেষং অবাং মনল গোচরমূ। 
অসভ্্িলোকী সন্ভাণ, স্বরূপং ব্রহ্মণঃ স্মুতমূ ॥ 
সমাধি যোগৈস্তদেদ্য-সর্ববত্র সম দৃষ্টিভিঃ | 
দন্দাতীতৈণিবিকল্লৈ দেহাত্মাধ্যাস বাগ্দ্তৈ; ॥ ৰ 
যতো বিশ্বং সমুদ্ধূতৎ যেন জাতঞ্চ তিষ্ঠতি। যেস্মিন্‌ সর্ববাণিলী- 
যস্তেজ্ঞেয়ং তদ্বন্ধ লক্ষণৈঃ ॥ শিববাকং ॥ মহেশ্বরি? সেই সচ্চিৎ 
স্বরূপ বিশ্বাত্ম। .পরক্রন্ধকে স্বরূপ লক্ষণ দ্বারা। ও তটস্থ লক্ষণ স্বার! 


১৬ গ্রীনিত্যাননা ধংশবল্পী | 
হাদয়ম করিতে পারে, ধাঁহার সত্তামাত্র উপলদ্ধি হয়, ঘিনি 
নিরবিশেষ, ফিনি বাঁকা ও মনের আগোচর, ধিনি মিথ্যাতৃত ত্রিলোকী 
মধ্যে সত্ম্বরূপে প্রতিভাত হইতেছেন, তিনিই পরক্রহ্ম। ইহাই 
পর ব্রদ্ষের স্বরূপ লক্ষণ। যাহার! শত্রু মিত্র প্রভৃতি সর্বত্র সমদর্শা, 
যাহারা সুখ দুঃখে দন্দাতীত এবং সংকল্প বিকল্প রহিত, ধাহাদের 
আত্মাভিমান নাই সেই সাধক, সমাধি যোগ দ্বারা এই ব্রহ্ম ম্বরূপ 
প্রত্যক্ষ করেন। ধীহা হইতে সমস্ত বিশ্ব উৎপন্ন হইয়াছে এবং 
অবস্থান করিতেছে, ধাহাতে সমস্ত ৰিশ্বলয় প্রাণ্ড হয়, তিনিই ব্রহ্ম । 
ইহাই তটস্থ লক্ষণ | 
যতঃ বাচো নিবর্তৃপ্তে 
অগ্রাপ্য মনসা সহ ॥ 
( ইতি শেষ) 

দেখ--যাবৎ ব্রদ্ধতত্ব পরিজ্ঞানের নিকটবর্তী নাহওয়া যায়, 
তাবৎ উপাধনার পরস্পর শ্রেষ্ঠতার বৃদ্ধি হয়। পরে যখন ব্রহ্মতত্ব 
বিজ্ঞান সমীপবর্তী হইতে থাকে, তশুকালে নিগু৭ ব্রন্মোপাসনার 
বৃদ্ধি হয়, এবং ক্রমশঃ এ নিগুণ ব্রন্মোপাসনাই ব্রন্মপরিজ্ঞানরূপে 
পরিনত হইতে থাকে । সুতরাং নিগুণ ব্রন্মোপাসনাই সর্ব প্রকার, 
উপাসনার শ্রেঠ জানিবে। 

কোনরূপ যুতিধ্যান ও মন্ত্রপ ইহাও পরম্পরা রূপে অপরোক্ষ 
জ্ঞানের কারণ হয়। ' যেহেতু মৃণ্তিধ্যান ও মন্ত্র জপাদি দ্বারা চিত্ত- 
গুদ্ধি হয়, এবং চিত্বগুদ্ধি হইলেই অপরোক্ষ জ্ঞান জন্মে, এতা বতা-. 
মুত্তিধ্যান ও মন্ত্রাদিজপকে পরম্পরারূপে অপরোক্ষ জ্ঞানের কারণ 
বলিয়! স্বীকার করিলেও নিগুন উপসনাই সাক্ষাৎ কারণ হুইয়া পড়ে । 
অতএব পরম্পরা! রূপ কারণও সাক্ষাং কারণেযরশবশেষ আছে ॥ এন্ছলে' 
এই পর্য্যন্তই ভাল, ইহার পর গুরুর আশ্রয় লইবে ॥ 

অর্থাৎ খাহ্াদিগের বেদবাক্যে শ্রন্ধ। নাই ও ঈশ্বরের প্রতি আস্থা 
নাই, তাহার্দিগের যে অপরোগ্ষ জ্ঞান বিষয়ে বিশ্বাস হয় না, তাহ 
উদ্দাহরধ যোগ নহে । ফলত বেদবাকফ্যে শ্রদ্ধা বিহীন ব্যক্কি 


সাধ্য সাঁধন নির্ধয় ১০৭ 
বিশ্বাস করে না! বলিয়। সকলের অবিশ্বাস করা কর্তব্য নহে, তাহা- 
দিগের অবিশ্বাসে কোনরূপ কার্য পণ্ড হইবার সম্ভব নাই। 
যাহাদিগের বেদবাক্যে শ্রদ্ধা আছে, বেদবিহিত কার্যে তাহাদিগের 
অধিকার এবং তাহাদিগের বিশ্বাসই সুফল প্রসব করে তাহার আর 
সন্দেহ নাই। 

যাহার! ভ্রমপ্রমাদশুন্য সেইরূপ গুরুর নিকট একবার মাত্র 
উপদেশের বলে পরোক্ষ জ্ঞান উপস্থিত হয়। তাহাতে আর কোন 
বিচারের আবশ্যক হয় না। ভ্রমপ্রমাদবিহীন শ্রেষ্ঠ গুরুগণ যাহা 
উপদেশ দেন, তাহাতে বিশ্বাস হইলে অনায়।সে পরোক্ষ জ্ঞান লাভ 
হইবেই হইবে । সদ্গুরুর উপদেশে কোন প্রকার বিচারের অপেক্ষা 
থাকে না। যদি বল--কেবল গুরুবাক্যে বিশ্বাসে কাধ্যসিদ্ধি হয়, 
তবে শান্সকারগণ নান! বিধয় বিচার করিয়াছেন কেন? তাহার 
উত্তর এই যে, ষে বিচার দ্বারা কার্ষ্য নষ্ট ন। হয় অর্থাৎ সংহেতুর বিচার 
দ্বারা স্থির করিয়াছেন। যে বিচার দ্বারা কাধ্য পণ্ড হয়, এরূপ 
বিচার তাহার! করেন নাই এবং করিতে শিক্ষাও দেন নাই। 
দ্বিতীয়ত; বেদোক্ত কন্ম ও উপাসনা, এই উভয়ের মধ্যে একতর 
নির্ণয়ার্থ শাস্বকাঁরগণ বিচার করিয়াছেন । ব্রথ। অসৎ বিচার করেন 
নাই । পুনশ্চ পাঠভেদে বেদের নান। শাখার উৎপত্তি হষঈয়াছে এবং 
সকল শাখাতে নানা কন্ম এবং নাঁন। উপায় -* উপাসনাদি আদিষ্ট 
হইয়াছে । সেই সকল মধ্যে কোন্‌ স্থলে কিরূপ. কার্য করিলে সাধক 
শী ফল প্রাপ্ত হইবেন, ইভাঁই তাহাদের বিচার্ধা বিষয় মাত্র | 

_ জৈমিনীপ্রমুখ পূর্বব প্রসিদ্ধ আচাধ্যগণ কক্পস্থাত্রে কর্ম্মাদির 
অনুষ্ঠান নির্ণয় করিয়াছেন বটে, তত্রাচ বিশ্বাসপূর্ববক বিচার করিয়া 
না দেখিলে সেই সকল, অনুষ্ঠান করিতে কাহারও শক্তি হয় না। 
বিচার করিয়াও অপরোক্ষ জ্ঞান ন। জন্মিলে কি করিতে হইবে ? 
যদি সম্যক বিচার করিয়াঁও পরব্রহ্মকে অপরোক্ষ রূপে জ্ঞাত হইতে 


* কিন্ত মন বর্তমানে নিরাকার উপাসনা সিদ্ধ করিতে কেহই সক্ষম হইবে 
না; কেবল শ্রমমাত্র সার হইবে। 


১৬৮ নিত্যানজ্ বংশবষ্টী | 


না পারেন, তথাপি পুনঃ পুনঃ ত্রন্মতত্ব বিচার করিবে, কারণ বিচার 
ব্যতিরেকে অপরোক্ষ জ্ঞান লাভের কোন উপায় নাই। 

বেদাস্তকার বেদব্যাস বলিয়াছেন, ব্রহ্মতত্ব বিচার কখন নিক্ষল 
হয় না। ইহ জন্মে ফললাভ না৷ হইলেও জন্মাস্তরে তাহার ফল প্রাপ্ত 
হইতে পারিবে । যাহাঘ্। ব্রহ্মবিদ্য। শ্রবণ করিয়াও ইহজন্মে তাহার 
ফললাঁভে বঞ্চিত হয়, বুদ্ধিমান্দ্য প্রভৃতি প্রতিবন্ধকতাই তাহার 
কারণ। প্রতিবন্ধক নষ্ট হইলে জন্মাস্তরেও ব্রহ্মবিদ্ভা লাভের 
সম্ভাবনা আছে। 
॥ও॥ আত্মেতি তৃপগচ্ছস্তি গ্রাহয়ন্তিঃ চ ॥ও॥ 


সর্ব্বদা ভগবৎপ্রাপ্তি সাধন উপাসন! করিবে ইহাই প্রতিপন্ন করি- 

তেছেন। প্রথমত; সন্দেহ হইতেছে যে, ব্রন্মোপাসন। সর্ববদ! কর্তব্য 
কিনা? এই আশঙ্কা নিরসণার্থ বলিতেছেন-_“বিষ্ণই আত্মা” এইবূপে 
সর্বদা মুমুক্ষু ব্যক্তিগণ উপাসনা করিবে * যেহেতু এ উপাসনাই ভগবং- 
প্রাপ্তির কারণ, তন্ডিন্ন ভগবত প্রাপ্তিতে অন্য কারণ নাই। 4বিচিস্তয় 
আত্মানং” ইতি শ্রুতেঃ আত্মোপাসনার কর্তব্য বিষয় উক্ত আছে £-_ 

অন্ধতমঃ প্রবিশন্তি যেহবিদ্যামুপাসতে । 

ততে। ভূয়-ইব তে তমো-য-উ বিদ্যায়াংরতাঃ॥ 

অন্য দেবাহুবিবদ্যয়। ইন্যাদেবাহুরবিদ্যয়]। 

ইতি শুশ্রুমধীরাণাং যেন স্তদ্বিচচক্ষিরে ॥ 

বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্েদোভয়ং সহ। 

অবিষ্ধায়া স্ৃত্যুস্তীত্ব? বিদ্ধায়াইমৃতমণ্নুতে। 

অন্ধতমঃ প্রবিশন্তি যেইসন্তুতিমুপাসতে। 

ততো-ভুয়-ইব তে তমো-য-উ সন্ভুত্যাং রতাঃ॥ 

অন্য দেবাহু সম্তভবাদন্থদাহুরসম্ভবাৎ। 

ইতি শুশ্রুমধীরাণাং যে ন স্তদ্িচচক্ষিরে ॥ 

সম্ভৃতিষ্চ বিনাশঞ্চ বস্তছেদোভয়ং সহ। 

বিনাশেন সৃত্যু্তীত্ব? সম্ভৃত্যাবতমঙ্খূতে ॥ 

ইতি বাজসনেয় সংহিতোপনিষৎ 


সাধ্য সাধম নিয় +. ১৯৯ 


যাহারা দেবত! জ্ঞান ব্যতীত কফেৰল যজ্ঞাদি করের অনুষ্ঠান 
করেন, তাহারা অজ্ঞান রূপ অন্ধকারে প্রবিউ হয়, এবং যাহারা 


কেবল দেবতা জ্ঞানে রত থাকে, কোনরূপ বজ্ঞাদির অনুষ্ঠান 
করেনা, তাহারা অপেক্ষাকৃত অধিকতর তমোময় স্থানে গমন 
করে। ” 

আমরা পণ্িিত বর্গের নিকট শুনিয়াছি, তাহার! বলেন, অগ্নি 
হোত্রাদি যজ্ঞানুষ্ঠান ও দেবতা জ্ঞান, এই উভয় বিধি কার্যের কল 
একরূপ নহে ; অগ্নিহোত্রাদি যাগ কার্যের ফল একরূপ, এবং দেবতা 
জ্ঞান অন্যবিধ ফল প্রদান করে ।॥ জ্ঞানানু সন্ধান ও যজ্াদি 
কণ্মানুষ্ঠান, এই উভয় বিধ কার্য একব্যক্তির কর্তব্য জানিয়! 
যাহার উভয় ব্যাপারে রত হন, তাহারা কন্মদ্বারা স্বাভাবিক 
জ্ঞান লাভ করিয়া কণ্মবহিভূতি হইয়া থাকেন; এবং সেই লন্ধ- 
জ্ঞান বলে দেব শরীর প্রাপ্ত হয়েন। যাহার! সেই পরম পুরুষ 
পরমাত্া ভিন্ন কেবল তাহার শক্তি রূপ! প্রর্লুতির উপাসনা করে, 
তাহারা তমোময় লোকে গমন করেন। আর যাহার! প্ররুতি 
ভিন্ন কেবল সেই পরম পুরুষ হিরম্যগর্ভের আরাধনায় তৎপর 
থাকেন, তাহার! তদপেক্ষ। অধিকতর গাড় অন্ধকারারত নরক রূপ 
স্থানে প্রবেশ করে ॥ আমরা পণ্চিতগণের নিকট ইহাই গুনিয়াছি, 
তাহারা উপদেশ দেন মে, প্ররুতির উপাসনা ও পরম পুরুষের 
উপাসনা পৃথক, এবং আরাধনার প্রভেদে ফল ও পুৃথক্‌ পুথক্‌ 
হয়। গ্রাকৃত্তির উপাসন। ও পরম পুরুষের উপাসন। এই উভয় 
উপাসনাই একব্যক্তির কর্তৃবা কর্মজ্ঞানে ধীষ্ারা উভয় উপাসনাতে 
নিরত থাকেন তাহার পরম পুরুষের উপাসন। দ্বারা অধন্ম ও 
দুঃখ হইতে নিরৃত্তি হইয়া প্রকৃতির উপানন! দ্বারা অন্বৃত পান 
করিতে পারেন । ইহাতে বুবিতে পারিবে যে, একব্যক্তি এক 
সময়ে প্রকৃতি পুরুষের সেবা দ্বারা কৃতার্থ হইবেন ॥ -জ্ঞান, যোগ, 
কর্ম ও ভক্তি, মুক্তির এই চারি উপায়॥ তাহার মধ্যে ভক্তিই 
পরম ধন। প্রকৃত পক্ষে ভক্তিই ভগবং লাভের প্ররুষ্ট উপায়। 


১৪ [্রীরিত্যানন্ রংপররী । 


চিন্তা করিলে বুঝিতে পারিবে বে, কতকগুনি: "প্রবৃত্তির উপর 
জীবের জীবতু নির্ভর করিতেছে । এ নকল প্রর্ত্তির চরিতার্ধভাই 
তাহাদের নখ । ইহাই জীবত্ব বা জীব ধর্ম। যে ঝকল শারিরাখ 
€ মানসিক প্ররত্তির উপর এই জীবত্ব নির্ভর করে তাহাদের 
চরিতার্থতা (স্ষুরণই ) প্রকৃত ভগবত ভাব। ভক্তি এ সকল ভাব 
 স্ফুরণের সাহাঘাকারী ও সহগ্রামী। 

এতাব্ত। এ ভক্তি হইতে নির্ভরতা জন্মিলেই ব্রহ্মজ্ঞান লত্য 
হয়। ব্রন্গজ্ঞান লাভ হইলেই ভগবহ প্রার্তি ঘটে। ম্বামীজি 
বলিতেন, মনের স্ুল দশায় ঈশ্বরের স্থুল ভাৰ। মনের সুক্ষতে 
ঈশ্বরের সুক্গম ভাক। পুনশ্চ মনের বিলয়ে, ঈশ্বরের স্বরূপ উপ- 
লন্ষি হয়। মন থাকিতে কেহ কখন নিরাকার বা নিগুন পদার্থের 
ধারণা করিতে সক্ষম হয় না। ভাবের স্ফুরণের সঙ্গে সঙ্গে 
ভাবময্স শ্রীভগবানের ( সাধক হৃদয়ে ) মুত্তি সকল প্রকাশ হয়। 
অর্থাৎ ভাব ঘনিভূত হইয়া গলাচ হইলে সেই সকল মুপ্তির প্রকাশক 
হয়। যে সাধক মনের বিগুদ্ধ সত্বার সরলভাবে অধিকারী 
হইয়াছেন, তিনিই গ্রেমতক্তির আশ্রয়ে শ্ীভগবানকে দর্শনান্তে 
কতার্থ হইয়াছেন। এই পর্যান্ত ক্ষান্ত হইলাম পরে গুরু উপদেশ 
আবশ্টক হইবে! 

গুরৌ সতিতু যশ্চান্য মাশ্রয়েৎ পুজয়েৎ কুধীঃ। জ দুর্গতি 
মাগ্োতি দতমন্য চ নিক্ষলমূ ॥ প্রযত্েন গুয়ৌ পূর্ববং পশ্চাদন্যন্ত 
দ্রাপয়েৎ। অবিষ্ভো ব। সবিগ্ভে। বা গুরূরেব জনাদ্দিনঃ ॥ মার্গস্থে। 
বা অমাগন্থো গুরুরেব পরা গতিৎ। প্রতিপদ্গুরুংযস্তুমোহাছি 
প্রতি পছ্ধতে ॥ যুগ কোটিং স নরকে পচ্যতে পুরুষা ধর্ম্ঃ | 

(ইতি বরাহ পুরানে পঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ) 


অনুবাদ। 
গুরু বিস্তমান থাকিলে যে মন্দমতি গুরুকে পৃজ। ন৷ করিয়। 
'অগ্ক দ্বেবতার পুজা করিয়া থাকে সে ব্যক্তি অশেষ ছুর্গতি 


রহ চি বং 
রি 
এ মস ॥ 
নি 5 
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প্রা হয়, এবং পুজার কোনরূপ ফাল লাভ করে না। হস 
পূর্বক গুরুকে প্রথমে পুজা করিয়৷ পরে অন্ত দেবতার পুজা 
করিবে । গুরু বিদ্বান ছউন অথবা বিষ্ভাবিহীন ছউন তিনিই সাক্ষণৎ 
জনার্দন মুত্তি ানিবে। গুরু শাস্্পথ অবলম্বন করুণ আর 
নাই করুণ গুরুই মনুষ্তের একমাত্র ভব পারের উপায় । থে 
ব্যক্তি গুরু বলিয়৷ স্বীকার করিয়াছে পরে যদি ভ্রম বশতঃ. ও 
সেই গুরুকে কোন রূপ অবজ্ঞা সুচক ব্যবহার করে, তবে সেই 
পুরুষাধম কোটা যুগ পর্য্যন্ত নরকে পতিত থাকিবে । ( বরাহ 
পুরাণে পঞ্চাশ অধ্ায়) 

আপাততঃ বৈষঝুব দর্শনের মত কিঞ্চিৎ না দিলে অসম্পুর্ 
থাকে । ভগবান্‌ শ্রীচৈতন্ত দেব ১৪০৭ শকে ১৪৮৪ খুষ্টাব্দে 
নবদ্দিপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। অনেকে বলেন, রামান্ুজই বৈষ্ণব 
দর্শনের প্রবর্তক । কিন্তু আমাদের বুদ্ধি বিদ্যার অবিষয়। 
শ্রীচৈতন্ত ভগবদগীতা জীভাগবত ও ব্যাসোক্ত পুর্ণপ্রজ্ঞ দর্শন, 
শ্রীমদ্ানন্দতীর্ঘতিচিরব মাধ্যভাষ্য, শ্রীজয়তীর্থ মুনিবিরচিত তত্ব 
প্রকাশিকা, ইত্যাদি অবলম্বনে যে নৃত্তন মত প্রচার করেন উহা! 
দ্বার বৈষৰ দর্শন শান্ত্র বিশেষ রূপ গৌরবান্থিত হইয়াছে । শ্ীচৈতন্য 
মহাগ্রভূ ছৈতবাদী ছিলেন, তাহাতে সংশয় নাই। 

তিনি ভক্তি মতেরই গ্রচারক ছিলেন। বৈষ্ণব সম্প্রদায় সচ্চিদা- 
নন্দ ব্রশ্মের আনন্দ ও প্রেমময় ভাবের উপা'সক। ইহারা বেদাস্তি- 
গণের হ্যায় জীব ও ব্রন্ষের একত্ব স্বীকার, পাপজনক মনে করেন । 
পরং ঈশ্বর ও জীবের সহিত উপাস্য উপাদক সন্বন্ধ নির্দেশ করেন। 
জীব ঈশ্বরের সহিত শান্ত, দাস্য, খ্য, বাৎসলা ও মধুরভাবে অব- 
স্থিতি করিতে পারে । ভগবানের অসীম ক্ষমত। সন্দর্শন করিয়া! আম!- 
দের হৃদয়ে যে, অভুতপুবর্ব ভাবের উদয় হয় তাহার নাম শান্ত ডাব। 
ঈশ্বর প্রভু, আমর! দাস যখন হৃদয়ে এই ভ্ভাবের উদয় হয়, তাহাকেই 
দাস্ত বলে। তাহার নেবাদি দ্বারা খন আমর! তাহাকে আমাদের 
সমান জ্ঞান করি সেই সময় সখ্য ভাবের উদয় হয়, অর্থাৎ জ. 


১১২ প্রীনিত্যানন্দ বংশী । 
বালকদদিগের ভাব। আমাদের যখন নেব! করিতে করিতে স্নেহের 
উদ্রেক হয় তাহাই বাংসল্য ভাব। প্ররুতি পুরুষের যে ভাব 
তাহাই মধুর ভাব। মধুরের সহিত সমস্ত ভাবের সমাবেশ 
আছে এই ভাব সর্ব্বোংকৃষ্ট। উপানকদ্দিগের এই ভাবই বিশেষ 
আঅভীগ্দিত। ৃ 

ঈশ্বরে পর! ভক্তিই ইহাদিগের মুক্তি। অন্ত কোনরূপ মুক্তি, 
বৈষ্বগণ গ্রাহ্া করেন না । সাংখা, ন্যায়, * বৈশেষিক, বৌদ্ধদর্শন, 
পাতাঞ্জল, যোগ ও বেদান্ত দর্শন সমূহ, একবাক্যে স্বীকার করিতেছেন 
যে, এই সংসার দুঃখ বছল, এই তাপক নংপার পরিত্যাগ করাই 
পরম পুরুষার্থ। কিন্তু শ্রচৈতন্যের মতে ঈশ্বরের মেবাই পরম 
পুরুষার্থ। জন্মের একান্ত উচ্ছেদ ও প্রেমময় সংসারের চিরপরিত্যাগ 
বৈষ্ণবদিগের অভীপ্গিত নহে। প্রাচীন দার্শনিকগঞ্চের মতে ঈশ্বর 
নিগুণ। কিন্তু বৈষঃব দর্শন মতে ঈশ্বর সগডগ। 


উভাভ্যামেব পক্ষাভ্যাৎ, 
যথ! ক্ষে পক্ষিণাং গতি2। 
তথেৰ জ্ঞান কন্মাভ্যাৎ 
নহ মোক্ষোহপি জন্যতে ॥ 


(হারিত ) 


ও শাস্তি শান্তি শাস্তিঃ ও 


॥ ও ॥ মুনয়ো হ বৈ ব্রহ্মাণমুচুঃ কঃ পরমো। 

দেব, কুতে। ম্ৃত্যুর্ব্বি ভেম্তি, কম্ত বিজ্ঞ।নেন 

অখিণং বিজ্ঞাতং ভাতি, কেনেদং বিশ্বং 
সংসরতি, ইতি ॥ ও ॥ ১। 


পার লাধদকনিরর।। ১১৯৪ 


ভদুচ্হাবাচ ব্রাঙ্গশ ওকষ্ণেট পক্ষ 
দৈবততৎ ॥৩। 





সুনিগণ ব্রন্মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, _ব্রক্মণ ? এই অনন্ত 
ব্রন্মাণ্ড মধ্যে পরমদেব কে? কাহার নিকট মৃত্যু ভয় পায়? 
কাহাকে জানিতে পারিলে অখিল জগৎ জানা যায়, আর কে 
এই জগৎ শৃটি করিয়াছেন? এই সকল বিষয়ের যথাবত উত্তর 
প্রদানে আমাদিগের কৌতৃহলাক্রাস্তচিত্ত চরিভার্থ করুন ॥২। 

প্রজাপতি সনকাদি মুনিগণের প্রন্ম শুবনান্তর উত্তর প্রদান 
করিতেছেন,__মুনিগণ? ক্ৃঞ্জই পরম দৈবত। কৃষ্ণ শব্দের 
ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ দ্বারা তাহাকে সদ্ানন্দ বলিয়। ছানা যায়। 
অর্থাৎ কৃষ্ণ ধাত্বর্থ সত্তা, এবং নকারার্থ আনদ্দ, অতএব কৃষ্ণই 
সদানন্দরূপী পরম দৈবত। অথব। তিনি ভক্তগণের পাপ আকর্ষণ 
করেন বলিয়। তাহাকে কৃষ্ণ বলা যায় ॥৩| 


গোবিল্দানুত্যুর্বিভেতি ॥8। 
গোপীজন বল্লভজ্ঞানেন তজ জানং ভবতি 
1৫1 


ব্রহ্মা পুনর্বার কহিতেছেন,--গোবিন্দ হইতে মৃত্যু ভয় পায়। 
গো, অর্থাৎ জ্ঞানের দ্বার! ধাহাকে লাভ কর! যায়, তিনিই গোবিন্দ, 
দেই গ্রোবিন্দকে লাভ করিলেই মনুষ্য অস্ত হয়; সুতরাং সত্য 
তাহার নিকট ভীত হইয়া! আন্হাকারী থাকে । শ্রতিতে লিখিত 
আছে যে, পবন তাহার ভয়ে সর্বদ প্রবাহিত হইতেছে, এবং 
সূর্য্য ভাহারি ভয়ে ভদ্দিত হইয়া থাকেন 188 

কাহার বিজ্ঞানে জগৎ বিজ্ঞাত হয়? এই প্রশ্নের উত্তরে 
ব্রক্জা কহিতেছেন,--গোপীজন বল্লভের পরিজ্ঞান হইলে জগৎ, 


৮ 


5১৪ ভ্রীনিত্যানন্দ বহ 

পরিজ্ঞাত হইয়! খাকে |. “গোপীজনবল্পভ” এই শব্দের অর্থে জানা 
যাইতেছে যে; “গোপী* অর্থাৎ যিনি এই পরিদৃশ্তমান্‌ জগৎকে 
নাম রূপ দ্বারা রক্ষা করিতেছেন, অথবা! ধিনি পরমপুরুষ পরমব্রক্ষকে 
সম্বরণ করিয়াছেন, সেই প্রকৃতি মায়৷ হইতে এই জগৎ জন্দিয়াছে, 
এই কারণ গোপীজন শব্ষে জগং জানা যায়, তাহার বল্পভ অর্থাং 
্বামী। অতএব তিনিই ন্থৃন্টিস্থিতি ও প্রীলয়ের বর্ত। ; ন্ুতরাং 
সাহাকে জানিতে পারিলেই সমস্তই জানিতে পার! যায় । যেমন এক 
স্পিগড জানিতে পারিলেই সকল মৃত্বিক! জানা যায় । সেইরূপ সেই 
গোপীজনবল্লভকে জানিলেই সকল পরিজ্ঞাত হয় । ইহ শ্রুতি স্মৃতি 
ইতিহাস ও লৌকীকে প্রসিদ্ধ আছে ॥৫। 


স্বাহয়েদং সংসরতীতি ॥৬। 
তছুহোচুঃ কঃ কৃষে। গোবিন্দশ্চ কোই- 
সাবিতি গোপীজন বল্লভ কঃ কা স্বাহেতি ॥৭॥ 


কে এই জগ স্থষ্টি করিয়াছেন ? এই প্রশ্নের উত্তর দ্িতেছেন,__ 
স্বাহা কর্তৃক জগৎ উত্পর হইয়াছে ; “নু ও আহ” এই ছুই শব্দের 
যোগে স্বাহা পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে, স্বাহছ। শব্দের উৎপত্তি লভ্য অর্থ 
স্বার৷ মায়া জান। যায়, অতএব *ম্বাহ” অর্থাৎ মায়া কর্তৃক প্রপঞ্চ 
জগত উৎপন্ন হইয়াছে ॥৬॥ 

উক্তপ্রকার ব্রহ্মা! গৃঢার্থ প্রকাশ করিলে মুনিগণ জিজ্ঞান্‌ হইয়া 
পুনর্ধার প্রন্ম করিলেন, ব্রহ্গণ ! কৃষ্ণ কে? গোবিন্দ কে? 
গোপীজনবল্রভ কে? এবং ম্বাহাই বাকে? আমাদিগের এই সকল 
প্রন্মের উত্তর দিয়া সংশয় নিবারণ করুন 1৭| 


 তান্‌ উবাচ ব্রাহ্মণঃ পাপ কধণো গোস্ভুমি 
বেদ বিদিতে। বিদিতা গোপীজন বিদ্ধ কলা 
প্রেরক স্তন্সায়াচেতি 1৮॥ 





লাধ্য, সাধন, বির 4. টা ১১৫, 


,রঙ্গা মুনিগণের উক্তপ্রকার প্রশ্গ আবনাস্তর তাহাদিগের 
সংশয় বিরাসার্থ স্বরূপ নিরূপন করিতেছেন.। .. বিনি- ভক্তের পাপ 
আকর্ষণ করেন, সেই সচ্চিদানন্দই , রুষ,. এবং তিনিই পরম, 
দৈবত। যিনি পৃথিবীতে বেদ-বিদ্িত বলিয়া বিখ্যাত আছেন, 
এবং ধিনি সকলের অধিষ্ঠান, তিনিই গোবিন্দ । অতএব এই 
জগদধিষ্ঠানভূত গোবিন্দকে ম্ৃতা ভয় করিয়া খাকে। যাহারা 
রক্ষা করেন তাহারাই গোগী, অর্থাৎ পালনশদ্ডি, ততসমূহ, আর্থাং 
অবিস্যাকলা, ইহাদিগের যিনি বল্লভ অর্থাৎ স্বামী, অবিস্তার প্রেরক 
ঈশ্বর । এবং ইনিই অনন্ত জগতের অধিষ্ঠান, ইহাকেই গোপীজনবল্প 
জানিবে। এই জগদধিষ্ঠানকে জানিতে পারিলেই সকল পদীর্থ 
জানিতে পার! যায়। পূর্বোক্ত রীতিক্রমে যিনি পরমেশ্বরের মায়া 
তিনিই স্বাহা এই মায়াই জগৎ স্টি করিয়াছেন ।।৮1| 


সকলং পরং ব্রন্মেবতৎ ॥৯॥ যে! ধ্যায়তি 
রসয়তি ভর্জতি সোইমৃতে। ভবতি ॥১০॥ তে 
উচুঃ কিং তদ্রপৎ কিং রসনং কথং চাহো 
তদ্ভজং তৎসর্ববৎ বিবিদ্িষতামাখ্যা হীতি ॥১৯ 


এইক্ষণ মন্তার্থ কহিতেছেন।--ধিনি মায়ার সহিত বিদ্যমান 
আছেন, সেই পরমেশ্বরাখ্য পরব্রহ্মই “কুষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজন- 
বল্লভায় স্বাহা” এই মন্ত্রের প্রতিপাদ্য ॥৯।। 

এইক্ষণে পরব্রদ্ষের ধ্যানফল কহিতেছেন,__যে ব্যক্তি পূর্বেবাক্ত 
পরব্রন্মরপী সচ্চিদানন্দ রুষ্চকে ধ্যান করেন, “্লীং কুফা 
গোবিন্দায় গোগীজন বল্লভায় ম্বাহ1” এই পঞ্চপদী-মন্ত্র যিনি বপ, 
করেন, এবং তাহার অঙ্চনা করেন, তিনি ম্বৃত্যুকে অতিক্রম 
করিতে পারেন ॥১০। ৃ 

সনকাদি খষিগণ ব্রহ্মার বচন শ্রুবণে বিস্মিত হইয়া পুনর্ববার 
তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,--ব্রন্ণ ? সেই গ্রীকৃষ্াখ্য ব্রনের 


১১৬ শ্ীমিত্যনিন্দ বংশবর্গী । 

স্বরূপ কি? তাহার পঞ্চপর্দীমন্ত্রের জপ কিরূপ? এবং 'তাঁছার 
শর্টনাই বা কি প্রকার? আর্মরা এই সকল জানিতে সমুংসক 
হইয়া আপনার নিকট জিজ্ঞাসা করিতেছি । আপনি 'আঁমার্গিগের 
গতি অনুগ্রহ করিয়। আমাদিগকে সছ্ুপদেশ প্রদান করুন ॥১১।। 


তছ হোবাচ, হিরণ্যো গোপবেশমন্রাভং 
তরুণং কল্পদ্রুমাশ্রিতং ॥১২॥ 


ব্রহ্মা মুনিগণের প্র্ম শ্রবণ করিয়া ধ্য়শ্বরপ নিরূপণ 
করিতেছেন। মুনিগণ? তোমাদ্দিগের অভিলষিত শ্রীরুষ্ণাখ্য 
ব্রন্মের্দরূপ বর্ণন করিতেছি,_শ্রীকৃষ্ণ গোঁপবেশধারী, অর্থাৎ 
পালকরূপী, তিনি সমুদ্রের ন্তায় গভীর, তরুণ, অর্থাৎ জরাদ্ি দোষ 
রহিত সর্বপুরুষার্থ হেতু বেদ্রূপ কল্পদ্রমের আশ্রিত, অর্থাৎ বেদ 
প্রতিপাদ্য । বেদই বর্ববপ্রকার উপাননা কন্মের প্রতিপাদক। 
কিন্তু সেই সেই কর্মের ফলপিছ্ধির নিমিত্ত পরমেশ্বর সেই বেদ 
আশ্রয় করিয়। রহিয়াছেন। ঈশ্বরায়ত্তই ফল, ইহা ন্যায় গ্রসিদ্ধ। 
স্বতিতেও লিখিত আছে যে, হ্লীভগবান্‌ কহিয়াছেন,__আমিই 
সকল কর্মের ফল বিধান করি। অথবা তিনি গোপ, অর্থাৎ 
ধেনুুপালকের বেশধারী নবীন মেঘের গ্যায় বর্ণ বিশিষ্ট, নব-যৌবনান্বিত 
ও কল্পতরু-মূলে সিংহাসনোপরি পদ্মে উপবিষ্ট আছেন। ইহাই 
শ্ীকুষ্ের স্বরূপ জানিবে ॥১১॥ 


সৎ পুণরীক নয়ন মেঘাভং বৈদ্যুতান্বরং | 
দ্বিভুজং জ্ঞান মুদ্রাটং বনমালিন মীশ্বরং ॥১৩। 


এইক্ষণ মন্ত্র সম্মতিরূপে উক্তপ্রকার ধ্যান সবিস্তর কহিতেছেন। 
উক্তরূপ ধ্যান বিষয়ে মন্ত্রার্থে জানা যায় যে, নিশ্মল হৃদয় কমলেই 
এর্ভীহাকে লাভ কর! যায়, তিনি মেঘাভ, অর্থাৎ সচ্চিদানন্দ ব্বরূপ 
আভা -বিশিউ, উত্তপ্ত মনেও তিনি শাস্তি প্রদান করেন। সর্বদাই 


বার, সগনিতনিরি । ৃ ১১৪ 
জিনি রিসরূপে: দীন্ডিং পাইতেছের। . হুকাখ ও চিন 
রূপ, ছিরগ্াগর্ভ ও. বিরাট. পুরুষ. ইহার) তীহার. ছুই হত্পে 
বিসমান আছেন, অতএর তিনি, দ্বিভুর, “তত্বমসি” ইত্যাদি হানি 
'সচ্চিদানন্দৈক রম্াকার বৃত্তিতে. প্রকাশমান্‌, তিনি নির্ভর প্রবেশে 
হ্বীয় ভ্রক্রগণের নিকট প্রকাশ পাইয়া গ্রাকেন, এবং তিনি বন্ধাফি 
দেবগণেরও নিয়ন্তা, অর্থাৎ তাহারি আজ্ঞাতে ব্রহ্মাদিগণ স্ব. প্ৰ 
কার্ধে নিয়ত আছেন'। অথবা শ্রীরুষ্ণ নির্ধল পুগুরীক নয়ন 
জলধরকাস্তি পীতবসন দ্বিভুজ জ্ঞানমুদ্রাধারী বনমালা-বিডৃষিত এবং 
সকলের ঈশ্বর ॥১৩। 


গোপ গোপী গবাবীতং সুরব্ধ্ণ তলাশ্রিতং | 
বিষ্ভালঙ্কর নৌপেতং রত্বপংকজ মধ্যগং ॥১৪। 
কালিন্দী জলকলোল সঙ্গিমারূত সেবিতং । 
চিন্তয়ংশ্চেতসা কৃষ্টং মুক্তোভবতি সংস্যতে- 
রিতি ॥১৫॥ 


যিনি আপনাকে গোপন করেন তিনিই গোপ্‌ অর্থাৎ জীব, 
গোপী অর্থাৎ মায়া, “গো” অর্থাৎ বেদ, এই সকল শ্রীকুফ্ণের 
আশ্রিত, শ্রীকষ্ণ এই সমুদয়ের ম্বামী, ইনি সুগ্পদ্রম তলাশ্রিত, অর্থাৎ 
বেদ গ্রতিপাস্য আর দিব্যালঙ্কারে অলংকৃত, অর্থাৎ বড়বিধ এন্বর্ষ্যে, 
বিভূষিত, এবং রত্বতুল্য অতি নিম্মল হাদয় কমলের জন্ত-্ছে 
আকাশের মধ্যবত্বী, অথব! শ্রীরুষ্ষ গোপ্গণ গোগী সকল ও 
'গোসমুছে সর্বদা পরির্ত কল্পতরু মূলে আশ্রিত, দিব্যালংকারে 
বিভূষিত এবং রত্বপংকজের মধ্যবর্তী |1১৪|। 

শ্রীকৃষ্ণ নির্মল উপাপনায় নান! প্রকার বিস্ফুরণ এবং তৎসজী 
বাঝু অর্থাৎ নিশ্চল প্রাণ. বায়। এই উভয়ের আরাধিত.। অগ্রন 
তিনি যসুনার তরঙ্গাসজী বায়ু হিল্লোল সর্বদা সেঝ, করের 
যে ভক্ত এইরূপ, অর্থাৎ বিনি তক্তগণের প্রতি, অনুগ্রহ, গ্ররাম্ম 


১১৮ “নিত্যানঙ্গ বংশবন্লী | 

আবিভূর্ত হইয়াছেন, যাহার নয়ন যুগল প্রফুল্প শ্বেতপল্প সমৃশ, 
নবজলধরের ন্যায় বাহার শরীরের কান্তি, ষাহার পরিধেয় বসন 
বিছবাতের স্ায় পীতবর্ণ, ধিনি ছিতৃজ, ধিনি হৃদয়ে অনুষ্ঠ ও তঙ্জরণীর 
যোগরূপ জ্ঞানমুদ্রা ধারণ করিয়াছেন, বিবিধ পুষ্পপত্র রচিত মালা 
বাহার আপাদমস্তকে লম্বমান আছে, যিনি স্বয়ং ঈশ্বর এবং জীদামাদি 
গোপগণ রাধিকা গরভৃতি গোপী সকল ও কপিলাদি ধনু সমূহে পরি- 
বেষ্টিত, ধিনি কল্পরক্ষ মূলে অবস্থিতি করিতেন, দিব্যালংকার দ্বারা 
বাহার অঙ্গ বিভূষিত, যিনি রদ্খচিত সিংহাসনোপরিস্থিত পল্পোপরি 
উপবিষ্ট, যিনি যমুনায় তরাঙ্গসঙ্গী মন্দ মন্দ সমীরণে পরিষেবিত, 
সেই গ্রীরুষ্ণকে স্বীয় চিত্বে ধ্যান করিতে পারে, সেই তক্ত নিশ্চয় 
সংসার হইতে পরিত্রাণ পায় 8১৪ 


তম্ত পুন রসনং জলভূমীন্দু সম্পাঁতি কামাদি 
কৃষ্ণায়েত্যেকং পদৎ। গোবিন্দায়েতি দ্বিতীয়ং । 
গ্লোপী জনেতি তৃতীয়ং। বল্লভায়েতি তুরীয়ং 
স্বাহেতি পঞ্চপদীং জপন্‌ পঞ্চাঙ্গ দ্যাবা ভূমী 
নুর্য্যা চন্দ্রমসৌবসান্ী তদ্রপতয়া ব্রহ্ম সম্পদ্যতে 
ব্রক্ম সম্পদ্যত ইতি ॥১৩। 


এইক্ষণ দ্বিতীয় প্রশ্নোত্তর কহিছেন,__অর্থাৎ শ্রীকষের কোন্‌ 
মন্ত্র জপ করিবে? তাহা বলিতেছেন, ব্লীং কৃষ্ণায় এই একপদ । 
গোবিন্দায় এইটি দ্বিতীয় পদ। গোপীজন এইটি তৃতীয় পদ । 
বল্পভায় এইটি চতুর্থ পদ। এবং স্বাহা এই পঞ্চম পদ। এই. পঞ্চ 
পদাত্বক মন্ত্রই নারায়ণাজসক ব্রহ্ম । যিনি এই পঞ্চপদত্বক মন্ত্র জপ 
করেন, তিনি স্বর্গ, পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য এবং অগ্রি, এই পঞ্াক্গাত্মক 
 নারায়ণরূপী ব্র্মকে লাভ করিতে পারেন। উক্ত মন্ত্র একবারমাত্র 
জপ করিলেই এইরূপ কল হইয়া থাকে ॥১৬ 


 সাধা সাধন নির্ণয়। ১১৯): 


ইহার পর আর লিখিবার বিষয় নাই, বাহার প্রায়োজন হইবে 
সেই সাধক গুরুমুখে জ্ঞাত হইবেন ॥ রা 

চিন্তা করিয়। দেখিলে বোধ হইবে যে, ইতিপুর্বেধে আমর! অব্যক্তে 
লীন ছিলাম, মধ্যে ব্যক্তভাব আশ্রয় করিয়াছি, পরক্ষণে পুনশ্চ 
অব্যক্তে বিলীন হইব, সুতরাং কি গৃহী, কি সম্গ্যাসী, জীব মাত্রেরই 
পরিণাম চিন্তা করা কর্তব্য । শ্রীকষে যে ভক্তি, তাহাই ভজন, 
অর্থাৎ সময় অনুকূল হইচল, এঁছিক, পারত্রিক কামন। সকল বিলর্জন 
করিয়া গ্রীরুঞ্চরূপী পরব্রন্মে মনঃ সমর্পণ করিয়া, তাহাতে প্রেমাধিক্য- 
বশত তু স্বরূপতা প্রাপ্তিই ভজন, এবং ইহাকেই নৈষ্ৃণ্ম জ্ঞান 
বল! বায় । সাত্বিক বিপ্রাগণ উক্তরূপ আনন্দময় কৃষ্ণাখ্য পরংব্রন্ষকে 
'দ্রব্যযজ্ঞ, পাঠষজ্ঞ ও যোগধজ্ঞ প্রভৃতি দ্বার অর্চন! করেন । 
সর্বপ্রকার ব্রাক্গণগণই সেই বেদ প্রতিপাদ্য গোবিন্দের শরণ, 
কীর্তন, মনন, পাদসেবন, অর্চন, দান্ত, আত্ম-সমর্পণরূপ নানাবিধ 
ভক্তি দ্বারা আরাধনা করিতেছে । মুক্তিছেতু জনসাধারণ তাহার 
আরাধনায় ৬শুপর রহিয়াছে । এই জন্যই মনুষ্য মাত্রকে মনের 
মতন তৈয়ারি করিয়া পাঠাইয়াছেন, এবং অনস্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড 
পালন করিতেছেন । এতাবতী এই সংসার হইতে নিষ্কৃতি লাভ 
করিতে হুইলে তাহারই উপাসনার প্রয়োজন । 


ইতি সাধ্য সাধন নিণয় সমাপ্ত । 
ও শাস্তি শাস্ভিঃ শাস্তিঃ । | 


গনয়ং কুলাদে বাস. 
আীনিত্যানন্দ-বংশবল্লী। 


বিষ্চানিধি প্রকরণ প্রথম কাণ্ড । 


জ্ীত্রীনিত্যানন্দ প্রভুর বংশবল্লি লিখিতে আরম্ত করিয়া তাহার 
বিবাহ ও শ্রীবীরচন্দ্র প্রভুর জন্ম এবং বিবাহ তথা শ্রীরামচন্্র প্রতুয় 
জন্ম ও বিবাহ জাতি এবং কুল মর্যাদ প্রকাশ করা এক প্রকার 
অনধিকার চর্চা বলিয়৷ মনে হয়। কারণ বহু প্রামাণিক ও পুরান 
ইতিহাস এবং বৈষ্ঘ গ্রন্থে ইহা বারবার বিরত হইয়াছে ; শর 
সেই সকল গ্রন্থ শিষ্ট সমাজে বহু পুর্বব হইতে আদৃত হইয়া রহিয়াছে 
কিন্তু উপস্থিত ক্ষেত্রে পণ্ডিতাভিমানী কতকগুলি জনভ্ভিজ্ঞ ব্াক্তি- 
বিশেষের ধৃষ্টত৷ নিবন্ধন প্রয়োজনীয় হইয়া উঠ্িয়াছে। 

গ্রন্থ প্রণয়ন হেতু সত্যের অপলাপ ন্ুমুদ্ধির কার্য নহে। 
ইহাতে আবার ঈর্ধার বশবর্তী হইলে অন্তঃকরণ মলিন হইয় 
নীচতা প্রাপ্ত হইবারই সন্তাবনা । প্রত্ুতত্বানুসন্ধানে অতীতের 
একমাত্র সাক্ষী গ্রন্থ নিচয়ের সাহায্য ব্যতিরেকে জন্য উপাল্ন 
নাই। ইহা অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই জ্ঞাত আছেন যে, কোন 
এতিহাসিক বিষয় লিখিতে হইলে কোন প্রাচীন ও প্রামাণিক 
গ্রন্থের অনুসরণ করাই যুক্তিসঙ্গত হইলেও পুনশ্চ ২৩ ' খানি 
এরূপ গ্রন্থের সহিত পরামর্শ একান্ত কর্তব্য, নচেৎ প্রক্ষিগাংশের 
নির্বাচন ছুরহ প্রযুক্ত এঁ সকল প্রলাপ উজির স্ঠায় নিক্ষল। 
তবে বে স্থলে কোন প্রকার গ্রন্থের সাহায্য নাই সেই বিষয়ের 
কিহ্বদস্তী-মাত্র সম্বল হইতে পারে । কিন্তু এ রূপস্থনে নিয়ত 
খাক্কাই বুদ্ধিমান ও বিবেচকেয় কার্য । আমি এই নিবন্ধে ফোন 
শ্রীকার কল্পিত বিষয় ব। জনশ্র্তি লিপিবদ্ধ কমি নাই।পুর্ঠক 





১২২ ঞনিত্যানন্দ-বংশবল্লী । 


সমুছ মধ্যে যে রূপ বিষয় বা ভাব প্রাণ্ড হইয়াছি তাহাই 
মাত্র সংগ্রহ করিয়া পাঠকগণকে. উপহার দিলাম | ইহাতে আমার 
উপর রুষ্ট হইয়া দোষারোপ করিবেন না.। প্রথমত: প্রতিপন্ন 
হইতেছে যে,...প্রীনিত্যানন্দ অদৃষ্ট বশতঃ ত্রিবিধ লোকের ঘার! 
লাঞ্ছিত; প্রথমতঃ যণ্ড, দ্বিতীয় পাষণ্ড, তৃতীয় ভক্ত । যণ্ড 
ঈর্ধাপরবশ, পাষগু বিতর্কে, এবং ভক্ত অপরিণাম দশা হেতু । 
অর্থাৎ মহিমান্বিত করিতে গিয়া ভক্ত অকারণ নিন্দা করিয়। 
থাকে ; কেবল গল্পচ্ছলে নিরক্ষর ব্যক্তি সমূহের দ্বারাই উ্৷ সংসাধিত 
হইয়া থাকে । নুতরাং বিবেচক ব্যাক্তির ক্ষোভের বিষয় নহে । 
ভক্তিমান বৈষ্বকবিগণ ব্রাক্ষণের জাতি বা কুলমর্ধযাদার: 
বিষয় কোন খবর রাখেন না এবং প্রয়োজন ও হয় না| কিন্তু 
তাহারা এই বিষয়ে অনভিজ্ঞ হইলেও পুস্তকে ও গ্রন্থাদি মধ্যে 
লিখিতেও ছাড়েন নাই। ইহাই গোলযোগের মুলীভূত কারণ, 
হইয়া দ্রাড়াইয়াছে। ইহার! কখন স্তন্দরামল্প, কখন যাজক ব্রাজ্মণ 
কখন বা নিত্যানন্দের তিন পুত্র এমন কি যে যাহা ইচ্ছ। 
করিয়াছেন; তিনি তাহাই লিখিয়৷ ক্লুতকার্ধয মনে করিয়াছেন। 
পরং নুন্দরামল্ল ও সিদ্ধ শ্রোত্রিয় যে কত প্রভেদ তাহা! তাহার) 
জ্ঞাত ইইতে পারেন নাই বা চেষ্টাও করেন নাই। ইহা এক, 
প্রকার তাহাদের পক্ষে নিস্প্রয়োজন বোধে পরিত্যক্ত । নচেণ 
গোগীঙ্জন বল্পভ .ও রামকৃষ্ণকে শ্রানিত্যানন্দ বংশে প্রবেশাধিকার 
দিতে কখনই সাহন করিতেন না। কারণ প্র্ররামচন্দ্র গোস্বামীর 
পুত্রগণ সিদ্ধ শ্রোত্রিয় বটব্যাল, ইহারা কুলপোষক । গোগপীজন 
বল্পত ও রামকৃষ্ণ সুন্দরামল্ল বারূড়ি, কই শ্রোত্রিয় কুল নাশক। 
উভয়ের কুলমর্যাদা মহুদস্তর শ্ুচিত হইয়াছে । ইহারা এক 
মাতৃগর্ভের তিন সহোদর কি করিয়া হ্বীকার করিতে গুরত্ি হয় । 
কুলশান্ত্রজ্জ. ব্যক্তিকে বুঝাইবার প্রয়োজন নাই । , কেবল ছাই: 
নহে, এরূপ ব্যাপার বনুতর জাছে। গ্রন্থ গৌরব ভয়ে নিরস্ত 
রছিলাম ! কিন্তু বীরচজ্ছের বিবাহ ব্যাপারে এক সমুন্রোশ্খিত, 


বিভানিধি প্রকরণ প্াথম কাওড। ১২৬ 


কন্যা কল্পনা ফরিয়াছেন। আবার গ্রন্থকার ইহ! গকাশ করিতে 
পাঠককে পুনঃ পুনঃ নিষেধও করিয়া গিয়াছেন। তাহা পাঠ 
করিলে এ জ্ঞক্ষিপ্তাংশের উল্লেখ করিতেও শ্রবত্তি হয় না| এঁ 
সকল প্রবাদ বিশেষ সতর্কতার মহিত প্রমাণ স্থলে নির্দেশ কর! 
কর্তব্য । নচেৎ হাস্কাম্পদ হইবার সম্ভাবনা। হইতে পারে কোন 
দুষ্ট, বৈষ্ণব ধণ্মের অসারতা দেখাইহার ইচ্ছায় প্রকুত খটন! 
গোপন করিয়া প্রকারাস্তরে বর্ণন করিতে শিয়া এই অপবাদ 
স্যষ্টি করিয়া থাকিবে: বা অন্ত কোন কার্ধ্য সিদ্ধ করিবার 
আশয়ে ইহার জবতারণ। করিয়াছে । 

দেবীবর বিশারদ মেল বন্ধন কালে আতন্ভাশক্তির আরাধনায় 
পিদ্ধ হুইয়া মহামায়ার আদেশানুসারে মেল বন্ধনে কৃতকাধ্য হন্‌। 
সুতরাং ভ্রমের সম্ভাবনা কোথায় । দেবীবর কর্তৃক জিজ্ঞাসিত 
হইয়াও নিত্যান্দ আপন প্রকৃত পরিচয় গোপন করেন । কারণ 
সে সময়ে তাহার সংসারে লিগ্ড হইবার বাসনা একেবারেই 
ছিল না। পরে গ্রীচৈতন্যের বারম্বার অনুরোধে দার পরিগ্রহ 
করিতে বাধ্য হন। ইহ! প্রমাণ সহ দেখাইব। ইহাই সন্দিগ্ধচার 
প্রকৃত কারণ । এবং সেই ভ্রম বশত: গজ দেবীর বিবাছে 
আপন মর্য্যাদা অক্ষুন্ন রাখিভেও সক্ষম হন নাই। অরঙ্গণীয়! 
কম্া রাখিয়। প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিভে পারেন নাই। বীরচ্ 
তখন অপ্রাপ্ত বয়স্ক । এই নানা কারণে -পুত্রের হস্তে রাখিতে 
সাহমী হন নাই। কাজে কাজেই গৌরীদাস চটের এক পালিত 
পুত্রের হস্তে কন্যা সমর্পণ করিয়। প্রব্রজ্য। গ্রহণাস্তর প্রকট 
হয়েন। যদিও লিত্যানন্দ কুলীন ছিলেন না, গুথাচ সিদ্ধ 
শ্রোত্রিয়গণ কুলকার্ধ্য না৷ করিলে নিন্দিত গয়। কিন্তু লময় 
ও কাধ্য গতিতে তাহাও তাহাকে স্বীকার করিয়া কলঙ্ক কালিমায় 
নিমজ্জিত হইতে হুইয়াছিল। এ সংসারে সকলই অনৃষ্টপর | কি 
ঈশ্বর কি মনুষ্য কি হীন প্রাণীবর্গ এই পাদগম্য স্থানে যে .কেছ 
জন্ম গ্রহণ করিবে, তাছাকেই অনৃ্ট-নুলভ মুখ ছুঃখের বনীসভূত 
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হইতে, হইকেক.) ইহাই-কাল, ধর্দ বলিয়া পর্ডিতাখন স্বীয়, বারিকা 
গিয়াছেদ | 
তঞঙপরধর্তি কালে দেরীধঘর বিপার' মেল বন্ধনে কতদংকল্ 
হইয়। কুলীন, গৌণকুলীদ, ও. সংশ্রেজিরদিগকে আহ্বান, করিয়। 
কুঙ্গাচার্ঘাগণ উল্পন্মিতে। এক সম্ভার অধিবেগন করিলেন, এ সভ্ভায় 
জারি বংশজ বা সপ্তশদ্ভী এবং অন্য অন্য ব্রাহ্মণদিগিকে, নিম 
করেন নাই। সেই কারণে গোপীজনব্ল্রভ' ও রামরুষ সে-সভায় 
উপস্থিত হইতে পারেন নাই । এ সভায় দেবীবরের গুরু উচ্চাসনে 
উপবিষ্ট হেতু সভাসদ সকলে বিরক্ত হইয়াছিলেন। দেবীধর 
তাছ! বুঝিতে পারিয়। ধৃষ্টতা হেতু শোভাকরকে নিক্ছুল করিলেন ; 
এবং এঁ সমন্ভ বাদান্ুবাদে দেবীবরের গুরুদেবের সহিত মন্দো- 
মালিগ্য জন্বিয়াছিল। উক্ত সভায় শ্রীবীরচন্দ্র প্রভুর নিমন্ত্রণ 
ছিল | এঁ নিমন্ত্রণ রক্ষার্থ রামচন্দ্র প্রভৃকে প্রেরণ করেন। 
রামচন্দ্র সভায় উপস্থিত হইয়া! আপন কুলমর্ষযাদ ব্যক্ত করিলে 
পয় দ্রেবীবর বীরচন্দ্র ত্রভূর সন্দিগ্ধত। মার্জিত করিয়া পুনর্কার 
পিদ্ধ শ্রোত্রিয় বটব্যাল বলিয়া স্বীকার করিলেন । ইন্ছাতেই 
পাব্ধতী নাথের কুল রক্ষা হইল, এবং দেবীবরও বারচন্দ্র প্রভুর 
মিষ্ট কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত ছইলেন। 
তথাহি - বীরভত্ত্ প্রভুর পুত্র শ্রীল রামচন্দ্র । 
দেবীবরের সভায় বৈসে যেন সাক্ষাৎ ইন্দ্র ॥ 
তাহে হেরি বীরভদ্রে বটব্যাল কয়। 
তে কারণে রামচন্দ্র বটব্যাল হয ॥ 
এই আখ্ায়িকার প্রকৃত কারণ ম্পষ$ ও কারিকায় বণিত 
হইয়াছে । এই সকল প্রমাণ সংহুক্ত গ্রন্থ পাঠ না করিয়া 
বিদ্যানিধি মহাশয় জ্ীলোকের মুখ নিঃলত বাক্যের মধুরিমা 
গ্রহণ করিয়া বিস্তর অবক্তব্য গল্পের অব্তারণপ। দ্বারা আমাদিগকে 
লাঞ্চিত করিক্সান্ছেন। ইহাই গ্রন্থ গ্রকান্চকের পুন্ক কাটুদির 
উধায়। সভ্য কণা! বন্দিতে হইলে এরজনকে সানাখাহি না! দিল 


বিদ্ভানিধিপ্া্ধরণ' প্রথম "কাণ্ড । ৬২ 
পাঠকর্‌ন্দ 'সৈ পুষ্ট খরিদ করেন দা । এবং গ্রস্থকারেরও জত্য 
হর মা'।  অধুন! পু্ভক প্রণয়ন অতিশয় সহজ কার্ষ্যে পরিতি 
হইয়াছে । আমি ভীঞক্ষাদেবীর বংশ বিস্তীর লিখিবার ' সর্ময় 
করেক খানি আধুনিক কুলশ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। তাকায় মধ্য 
পীলালমোহন বিদযানিধি প্রণীত সম্বন্ধ "নির্ণয় নামক একখানি 
পুস্তক পাঠ করিয়াছিলাম। শ্ীনিত্যানন্দের বংশ মধ্যাদা লিখিতে 
পণ্ডিত মহাশয় কিরূপ ভ্রমে পতিত হইয়াছেন তাহ! পাঠক, 
রন্দকে দেখাইবার জন্য এই কাণ্ড চতুষ্টয় লিখিলাম। বোধ 
হয় বিষ্ানিধি মহাশয় লোক মুখে যে রূপ গুনিয়াছেন, তাহাই 
অকপটে প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে আবার শান্ত্রাস্তর পরামর্শ 
বা বিচারের আবশ্টক আছে তাহা বুঝিয়! উঠিতে পারেন নাই |. 
বরং কুলশান্ত্রে তাহার অভিচ্ভ্ত। নিতান্ত সীমাবদ্ধ ইহাই পরিচয় 
দিয়াছেন মাত্র) অনেক স্থলে গল্প অবলম্বনে গুরুতর বিষয়ের 
মিমাংসা করিতেও পশ্চাৎ পদ নহেন। যাহারা বংশানুব্রমে কুল- 
কার্যে ব্রতী তাহাদের কুলমর্্যাদ! লিখিতে এইরূপ ভ্রম সম্ভব 
নহে। 

পণ্ডিত মহাশয় লিখিয়াছেন নিত্যানন্দ সন্ন্যাস গ্রহণ হেতু 
প্রথমে উদাসীন ছিলেন । পরে ভেকে নীচ জাতীয়। কন্যা গ্রহণ 
করেন তাহার গর্ভে গঙ্গাও বীর ভদ্রের জন্ম হয়। তদবধি 
নিত্যানন্দ বাস্তাশী বলিয়। নিন্দিত হয়েন। "পুত্র বীরন্দ্র সামাজিক 
ব্যাপার রক্ষা করেন সেই কারণ তাহার নামে বীরভদ্রী দোষ 
হয়। (ইতি সম্বন্ধ নির্ণ্র ৪০৪ পৃষ্ঠা ) ইহাতে দেখা যাইতেছে 
যে প্রথম অভিযোগ এক প্রকার আবদার বলিলেও মন্দ হয় 
না। গ্রানিত্যানন্দ সন্ন্যাসী ছিলেন কি না তাহ! দেখিয়া আবদার 
করা উচিত ছিল। পণ্ডিত প্রবর তাহা! একবারও চিম্তভা না 
করিয়া কি প্রকারে তাহাকে বাস্তাশী করিয়া ফেলিলেন ? এবং 
নিঃসংশয়ে কি প্রকারে পুস্তকে সন্গিবেশিত করিয়াছেন তাহা 
পাঠকগণ বিবেচনা 'করুণ। এ্রীনব্ধীপে নিত্যানন্দের কিরূপ 
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গ্মাচার ও ব্যঘহার ছিল তাহার পরিচয় -প্বরূপ চৈতন্য ভাগবত 
হইতে কয়েক ছত্র নমুনা! দিলাম । এ্রনিত্যানন্দের আচার ও 
ভাব দেখিয়া শ্রহৈতন্যের এক তক্ত ব্রাঞ্ষণ তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন ; 
এবং তাহার উত্তরে শ্রীচৈতন্দ্দেৰ ব্রাহ্গণকে যাহা! উপদেশ দেন 
তাছাও দেখাইলাম। তথ্দহ__ 


হেন মতে মহাপ্রভু নিত্যানন্দ চন্দ্র। 
সর্ববদাস সঙ্গে করে কীর্তন আনন্দ ॥ 
বৃন্দাবন মধ্যে যান করিলেন লীলা । 
সেই মত নিত্যানন্দ স্বক্ূপের খেল ॥ 
অকৈতব রূপে সর্ব জগতের প্রতি | 
লওয়ায়েন শ্রীরু্ণ চৈতন্তে রতিমতি ॥ 
সঙ্গে পারিষদ গণ পরম উদ্দাম। 

সর্বব নবর্থীপ ভ্রমে মহাজ্যোতির্ধাম ॥ 
অলঙ্কার মালায় পুর্ণিত কলেবর। 

কপূর তাম্থুল শোভে স্থরধ্ধ অধর ॥ 

দেখি নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর বিলাস। 
কেহ সুখ পায় কারে! না জন্মে বিশ্বাস ॥ 
সেই নবদ্বীপে এক আছেন ব্রাহ্মণ । 
চৈতন্তের সঙ্গে তার পূর্বব অধ্যয়ন ॥ 
নিত্যানন্দ স্বরূপের দেখিয়! বিলাস। 
চিত্তে কিছু তান্‌ জন্মিয়াছে অবিশ্বাস ॥ 
চৈতন্ত চন্দ্রেতে তান্‌ বড় দৃঢ় ভক্তি । 
নিত্যানন্দ স্বর্ূপের না জানেন শক্তি । 
দৈবে সেই ব্রাহ্মণ গেলেন নীলাচলে। 
তথায় আছেন কতদিন কুতৃহলে ॥ 
প্রতিদিন যায় বিপ্র চৈতন্তের স্থানে। 
পরম বিশ্বাস তান্‌ প্রভুর চরণে ॥ 

দৈবে একদিন সেই ব্রাঙ্ষণ নিভৃতে । 
চিত্তে ইচ্ছা করিলেন কিছু জিজ্ঞাসিতে ॥ 
বিপ্র বলে প্রভূ? মোর এক নিবেদন। 


বিদ্কানিধি প্রকরণ প্রাথম কাগু। ১২৭ 


করিমু ভোমার স্থানে, যদি দেহ খন । 

নবন্বীপে গিয়া নিত্যানন্দ অবধৃত । 

কিছু তন! বুঝো মুঞ্ঃ করেন কিরূপ £ 

সন্ন্যাস আশ্রম তান্‌ বোলে সর্বজন । 

কপুর তাম্ুল সে ভক্ষণ অনুক্ষন । 

ধাতু ভ্রব্য পরশিতে নাহি সন্ন্যাসীরে। 

সোনারূপঠ মুক্তা মে সকল কলেবরে ॥ 

কষায় কৌপীন ছাড়ি দিব্য পট্টবাস। 

ধরেন চন্দন মাল! সদাই বিলাস ॥ 

দণ্ড ছাড়ি লৌহ দণ্ড ধরেন ব৷ কেনে । 

শৃত্রের আশ্রমে সে থাকেন সর্ববক্ষণে ॥ 

শাস্ত্র মত মুঞ্ি তান্‌ না দেখো আচার। 

এতেকে মোহার চিত্তে সন্দেহ অপার | 

বড লোক বলি তারে বোলে সর্ধজনে । 

তথাপি আশ্রমাচার ন৷ করেন কেনে ॥ 

যদি মোরে ভৃত্য হেন জ্ঞান থাকে মনে। 

কি মশ্ব ইহার প্রভু কহ শ্রীবদনে ॥ 

স্থকৃতি ব্রাক্ষণ প্রশ্ন কৈল শুভক্ষণে। 

অমায়ায় প্রভৃতত্ব কহিলেন তারে। 

এই প্রশ্সে শ্রীনিত্যানন্দের আশ্রম ও আচার সমস্ত প্রতি. 

ফলিত। ইহাতে পাঠক বন্দ বিবেচনা করিবেন যে, সন্গ্যাসীর 
আচার ব্যবহার শ্রীনিত্যানন্দের ছিল কি না'। প্রীচৈতন্ত ব্রাহ্মণকে 
যে উত্তর দিলেন তাহাতে সম্পূর্ণ পরিচয় প্রকারান্তরে দিলেও 
ইহ! অত্যান্ত সহজে বোধগমা হইবে। 


শুনিয়া বিপ্রের বাকা গৌরাঙ্গ হুন্দর | 
হাসিয়। বিপ্রের প্রতি করিল উত্তর ॥ 
গুন বিপ্র যদি মহা অধিকারী হয়। 
তৰে তান্‌ গুপদোব কিছু না জগ্ময় ॥ 
পদ্ম পত্রে কু যান,নালাগয়ে জল। - 
এই মত নিত্যানন্দ স্বরূপও নির্শল ॥ 


১২৮ 'নিষ্যাসনএবংগবজী 4 
পরমার্থে কুষ্চজ তাছান্‌.শরীরে । 
নিশ্চয় জানিহ বিশ্ব সর্বদা! বিহরে ॥ 


অধিকারী বই করে তাহান্‌ আচার । 
ুঃখ পায় সেই জন পাপ জন্মে তার ॥ 


যদিচ কার্য যাহাকে “প্রকারাস্তরে বুঝাইয়াছেন। কিন্তু কারণ, 
বুধাইতে আর গোপন করেন নাই। এই সমস্ত আচারে ্ীনিত্যা- 
নন্দের অধিকার আছে এবং এ সকল আচার তাহার পক্ষে 
পাপজনক ব৷ ্ষেচ্ছুচার নহে তাহা প্রকাশ করিতে কুঠঠিত হন 
নাই । কারণ শ্ীচেতন্ত ভবিষ্যৎ জ্ঞাত ছিলেন। ইহা প্রমাণ 
স্থলে গৃহীত ন1 হইলেও গল্পচ্ছলেও কোন কোন স্থানে বিশ্বাস 
যোগ্য ও প্রমাণের সাহায্য করিয়া থাকে । নসন্্যাসী দার পরিগ্রহ 
করিলে তাহাকে বিড়ালব্রতী ও অবকীর্ণী বলে । ফলত: ধন্ম 
শান্্রান্ুসারে শিষ্ট সমাজ তাহার সংশ্রব পর্য্স্ত ত্যাগ করেন। 
সেই ব্যঞ্তি অপাংক্তেয় হইয়া থাকে তাহার প্রায়শ্চিত্ত শান্ত্রকার 
বিধান করেন নাই। প্রায়শ্চিত্তাহ ব্যক্তির নিস্কৃতির উপায় আছে। 

কিন্তু এই সমস্ত প্রায়শ্চিত্ত বিধিহীন পাপে লিপ্ত হইলে, 
হিন্দু সমাজে তাহার স্থানাভাব। এরূপ পাতক গ্রস্ত হইয়াও 
ঞীবীরচন্ত্র কি প্রকারে কুল কার্ধ্য করিতে সক্ষম হইলেন, ইহা? 
একবারও গ্রন্থকার চিন্তা করেন নাই। অবশ্য বৈষ্ণবগণ 
"তেজীয়সাৎ ন দৌষায়” ব। নিত্যানন্দকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর বোধে 
মাঞ্জনা করিতেও পারেন এবং করিয়াছেন। কিন্তু আচার্ধা বা 
ব্রাহ্মণ ও কৌলীন্ত সমাজে কি প্রকারে মার্ডভন প্রাপ্ত হইলেন। 
সকলে সে সময় চৈতন্য বা নিত্যানন্দকে ঈশ্বর বা অবতার 
স্বরূপ জ্ঞান করিতেন না। সেইজন্য বৈষ্ণব গ্রন্থে বহু প্রাষণ্তীর 
উল্লেখ আছে । “কথায় বলে বিজ্ঞ হয় জ্ঞানে” বিস্ভানিধি 
মহাশয় বিবেচনা না করিয়াই মিথ্যা দোষারোপ করিয়াছেন । 
মোট কথ স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, নিত্যানন্দ কখনও বিধি 
বোধিত সন্তান গ্রহণ ধরেন নাই। ইহা গ্রন্থ 'নিচয়ে পুনঃ 


বিছ্যানিধি প্রকরণ দ্বিতীয় কাণ্ড। ১২৯, 


পুদ: উল্লেখ রহিয়াছে । ইহ! কেবল ভ্চৈতন্যেরই ঘটিয়াছিল। 
বরং শ্ীনিত্যানন্দ সন্যাস গ্রহণের বিরোধী ছিলেন । শ্রীনিত্যানন্দ 
চৈতন্তদেবের সহিত অবধূত সাজিয়া নাম সংকীর্তন করিয়া 
বেড়াইতেন মাত্র। এই স্থলে বাস্তাশীর কোন লক্ষণই বর্তমান 
নাই। শ্রীনিত্যানন্দ গভাষ্টমৈ উপনীত হইয়া ত্রহ্মচর্ধ্য গ্রহনান্তর 
দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে তীর্থযাত্রা মানসে গৃহত্যাগ করেন । তীর্থ 
দর্শন সমাপনান্তে। 
বিরহে কাতর পত্রে হস্তে সমর্পিলা । 
সেই কালে নিত্যানন্দ সঙ্গে লঞা গেল ॥ 
তারে শিষ্ব কৈল দণ্ড না কৈল গ্রহণ। 
অবধূত বেশে সঙ্গে করয়ে ভ্রমণ ॥ 
(নিত্যানন্দ দাস )। 
দ্বাত্রিরংশৎ বৎসর বয়ঃক্রম কালে ফিরিয়া আইসেন। তদনস্তর 
চৈতন্য সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া ছিলেন এই মাত্র। তৎপরে 
প্রীচৈতন্ঠের অনুরোধে ৪২ বৎসর বয়ঃক্রমে দার পরিগ্রহ পূর্বক 
গৃহী হইয়াছিলেন। তাহাতে একমাত্র পুত্র বীর চন্দ্র ও একমাত্র 
কন্া গঙ্গাদেবী জন্মে । তিনি গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া তাহার প্রিয়- 
ছাত্র মাধব মোত্রের সহিৎ কন্যার বিবাহ দেন। পূর্বে শ্রীনিতানন্ন 
স্বকীয় পরিচয় বাক্ত করিতেন না। সেই জন্য ঘটকেরাও তাহাকে 
সন্দিপ্ধ শ্রোত্রিয় স্বীকার করেন। গাঁঞ্ি। অর্থাৎ বাসস্থান যখন 
প্রকাশ করিলেন সেই সময় সন্দিপ্ঝতা মার্জিত হইয়ছিল। এবং 
তংকাল হঈতৈে আমরা সিদ্ধ শ্রোত্রিয় বলিয়া সমাজে পরিচিত। 
কন্যার বিবাহ শেব করিয়! শ্রীনিত্যানন্দ নীলাচলে অপ্রকট হয়েন। 
এক্ষণে আমি জিজ্ঞাস! করি, যে এই সকল প্রমাণ সর্থে কি প্রকারে 
পণ্ডিত মহাশয় তাহাকে বান্তাশী করিয়া ফেলিলেন। ইহা কি 
প্রতিহিংসা না অনভিজ্ঞত1 ? পাঠক মহোদিয় বিচার করিলে বাধিত 
হইধ। পুত্র বীরভঙ্গ সামাজিক' ব্যাপার রক্ষা করেন বলিয়! তাহার 
মানে কীরভারী' দেখ হয় নাই, বাস্তলীর পুল্র- চণ্ডালগ হইতে ফুপিউ 


১৩০. শ্রীনিত্যানন্দ-বংশবলী । 


জীব। যদ্দি বীর চন্দ্র তাহাই হুইতেন তাহ হইলে এই সামান্ত 
শ্রোত্রিয় গত দোষ হইত না। এবং তিনিও জগদগুরুপধ্ধযায় প্রাপ্ত 
হইতেন না। যাহাদের মস্তিফষ কেবল' অর্থনুসন্ধানে ব্যতিব্যস্ত 
তাহাদিগকে কি বুঝাইব । 

তেকচ্ছলে অসবর্ণার পাঁণি গ্রহণ ও তাহার গর্ভে সম্তানোৎপাদন 
ইন্াই দ্বিতীয় অভিযোগ । এ বিধয়ের উত্তর, ধর্মশশাত্র সাপেক্ষ 
নহে। নিরক্ষর ব্যক্তির ও ইহাতে অধিকার আছে। যেকোন 
ব্যক্তি হউন ব্রাহ্মণও তেক আশ্রয় করিলে তাহার পূর্ব পূর্ব নাম, 
গোত্র ও জাতি সমস্ত লোপ হইয়া বৈষ্কবত্ব প্রাপ্তে তত্তৎ নাম ও 
গোত্রাদির অধিকার জন্মিয়া থাকে । পুনশ্চ স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ে 
ভেক আশ্রয় না করিলে বিবাহ সিদ্ধ নহে । দ্বিতীয় কথা অসবর্ণার 
পাণি গ্রহ্থণ মল্লদি সংহিতাকারগণ লিখিয়াছেন-_শৃদ্রাংশয়ন মারোপ্য 
ব্রাহ্মণোযাত্যধোগতিম । জনয়িত্বাস্থতংতসা ব্রান্গণ্যাদেবহীয়তে ॥ 
অর্থাৎ শুত্রাগমনে ব্রাহ্মণের অধোগতি হয়। কিন্তু পুত্রোৎ্পাদনে 
্রাহ্মণ শূত্রত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এরূপ অবস্থায় বাস্তাশী হইয়া 
নিষ্কৃতি লাভ হয় কি প্রকারে? শ্রীনিত্যানন্দের ব্রহ্মণা অক্ষুন্ন 
রহিল কি প্রকারে । পুনশ্চ শ্রোত্রিয় গত দোব বীরভত্ত্রীর আধার 
বীরচন্দ্র কি প্রকারে হইলেন । ইহাও বিবেচন। করিবার বিশেষ 
কারণ ছিল, তাহাও গ্রন্থকার বিবেচনা করেন নাই । বৈষ্ণব বা 
শৃদ্রের উপর শ্রোত্রিয়গত দৌব সংক্রামিত হইতে পারে না। 

পণ্ডিত মহাশয় লিখিয়াছেন পৃব্বে অর্থিকা নিবাসী স্ষ্যদাস 
পণ্ডিতের কন্যা জাহ্ুবীকে বিবাহ করেন ও তাহার বস্ুধা ও ঠাকুরাণী 
নায়্ীকন্তা য়কে যৌতুক স্বরূপ প্রাপ্ত হয়েন। 


-যৌতুক-রহস্ত। 
ইহা! এক/অদ্ভুত ব্যপার, সৃুর্ধ্যদাস সমাজ -ভয়ে ভীত হইয়। 
উ্নিত্যানন্বের পুনঃ সংস্কার আপন বাটিতেই সম্পন্ন করিয়াছিলেন $ 


বিভানিধি প্রকরণ স্বিতীয় বাড । ১৩১ 


এঁ সমূয় আচারাৎ তিনচারি দিবস নিত্যানন্দ এ বাট়ীতে ছিলেন । 
একট্িধস নিত্যানন্দ আহার করিতে ছিলেন এবং জান্ছবী পরিবেশন 
করিতে করিতে তাহাকে চতুভুজা মু্তি দেখাইলে পর, নিত্যালক্দ 
আদরের সহিত তাহার হস্ত ধারণ পূর্বক আপন দক্ষিণে উপবেশৰ 
করান। সেই দিবস পরিহাসচ্ছলে যৌতুকের কথা উত্থাপন করিয়া- 
ছিলেন। নূধ্যদাস এই সমস্ত ব্যাপার জ্ঞাত হইয়। উভয় কম্যাই 
শান্ত্র মত সম্প্রদান করিয়া, ছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, যে এই 
কম্য! সামান্য লোকের অঙ্ক শায়িনী হইবার উপযুক্তা নহে । আমার 
বোধ হয় বিগ্ভানিধি মহায়, পুস্তক লিখিবার সময় কোন ভৌতিক 
আকর্ষণে অভিভূত ছিলেন নচেং স্বৃতি লোপ হইল কেন? বোধ 
হয় বৃদ্ধত্ব নিবন্ধন বুদ্ধির ও জড়তা হইয়াছে । তিনি ঠাকুরাণী নায়ী- 
কন্যা কোথ। হইতে সরবরাহ করিয়াছেন, তাহা আমি চিন্তা করিয়া 
বুঝিতে পারিলাম না। পুনশ্চ শ্রীমতী বস্তরধা ঠাকুরাণী স্বধ্যদাসের 
প্রথমাকন্তা । ভিক্ষার্থী বৈষ্ণবগণ ইহা প্রতাহ দ্বারে দ্বারে প্রচার 
করিয়। থাকে । তথাচ ভ্রম হইল ইহা! বড় লজ্জার কথা। জাঙ্কবী 
কনিষ্ঠা কোন শান্ত্রমতে অগ্রে জাহুবীকে বিবাহ করিয়া বস্ধাকে 
সেই বিবাহের যৌতুক স্বরূপ প্রাপ্ত হইলেন ? এবং সেই বিবাহের 
যৌতুক স্ববপ বন্তধাকে কি সঙ্গে দেওয়া হইয়াছিল? কিস্বা 
যৌতুকবিবাহের কোনবপ পদ্ধতি ধণ্ম শাস্ত্ে উক্ত হইয়াছে? সে 
সয় কি সমাজ ব| শাস্্ শাসন ছিল না? “দাকানদার পণ্য- 
বিক্রয়েরপর যেমন ফাউদেয় ইহা সেইরূপ বাপার দেখা 
যাইতেছে । এই সমস্ত কথা পুস্তকে পকাশের উপযোগী নহে । 
বরং রহস্য করিলে মন্দ হয় না। এই সকল বিবয় পরে দেখাষ্টব। 
নিত্যানন্দের বিবাহ হইতে বীর চন্দ্রের বিবাহ পর্য্যন্ত যথা স্থানে 
প্রকাশ করিব । ' আর দ্বিরুক্তির প্রয়োজন নাই । কিন্তু আশ্চধ্যের 
বিষয় এই যে,-এই সমস্ত কারণেও পণ্ডিত মহাশয়ের নিদ্রাভঙ্গ 
হয় নাই । 


মি, 


১৩২ প্রীনিত্যানন্দ-বংশবঙল্লী | 


এই কাণ্ডে পণ্ডিত মহাশয় লিখিয়াছেন। হাড়াই পণ্ডিতের 
পিতার নাম সুন্দরামল্ল বাঁরুড়ি। বীরভদ্রের পুত্রগণ শুদ্ধ শ্রোত্রিয় 
বটব্যাল বলিয়া পরিচয় দেন। হাঁড়াই পঞ্ডিতের অন্য বংশের 
পুত্রগণ যাহারা রাঢদেশে আছেন, তাহার স্ুন্দরামল্ল বাঁড়রির 
সন্তান বলিয়। পরিচয় দেন। সুন্দরামল্ল বাঁরুড়ি সন্দিপ্ধ শ্রোত্রিয় 
নিবাস একচাকা গ্রাম। বর্ধমান জেলা। (৪৬৯ পৃষ্ঠা সন্ববন্ধ 
নির্ণয় । ). পু 

এবার পণ্ডিতের শাস্ত্রীয় অভিযোগ বটে। ইহা স্ত্রীকণ্ঠ নিঃস্ছত 
মধুরিম। নহে । আমি বারশ্বার বলি যে, পণ্ডিত মহাশয় এই সকল 
বিষয়ের কোন অন্সন্ধান না করিয়া আমাদের এত কষ্ট দিলেন কি 
জন্য 7? আমরা জ্ঞাত আছি যে কুলাচাধ্যগণ সহজে সোজা রাস্তা 
দেখাইবার পাত্র নহেন। বরং কৌতুক করিতে ও রঙ্গ দেখিতে 
ভাল বাসেন। ইহা অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রই জ্ঞাত আছেন, সুন্দরা- 
মল্ল বাঁড়'রি কোন ব্যক্তি বিশেষের নাম নহে। বরং উপাধি গত 
কুলমর্ধাদা বলিলেও চলিতে পারে । যতদূর কুল শান্ত্র পাঠে জ্ঞাত 
হওয়া যায়, ইহা শগ্ডিল্য গোত্রের একটি শাখা মাত্র । অর্থাৎ 
গাঞ্ি। বিশেষ । নিত্যানন্দের আদিপুরুষ ভট্টনারায়ণের দশম পুর 
মাহাত্মা বিকর্তন হইতেই বটব্যালের শ্লোত চলিয়া আসিতেছে। 
(ব্যুট়ো মাসচটকঃ খ্যাতে। বটব্যালে! বিকর্তনঃ ) ইতি বাচস্পতি 
মিশ্রঃ ৷ 

০৮৪২ কানোজাগত পঞ্চ ব্রাহ্মণের ৫৯টি পুত্র জন্মে তাহাদের 

বাসোপযোগী রাজ প্রদত্ত ৫৯ খানি গ্রাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এ 
সকল গ্রামের নামানুরপ বাচস্পতি মিশ্রের মতে ৫৯ গাঞ্জি নির্দিষ্ট 
হইফ়াছিল। কাহারমতে ৫৬ গ্রাম (রাটীয়দিগের ভরণ পোষণের 
জক্ষ ) মহারাজ ক্ষিতিশুর প্রদত্ত । কথায় বলে পঞ্চ গোত্র ছাপ্সানন 
পঞ্চ ত। ছাড়া বাষুন নাই। এক্ষণে সুন্দরামল্প- গাঁঞিঃ ইহা 
ব্যক্তি বিশেষের ব। হাড়াই পণ্ডিতের নাম নহে। নিক্কলিখিত 
প্রমাণ দ্বার পাঠক মহোদয়গণ বুঝিতে পারিবেন । 


বিষ্ভাবিধি প্রকরণ ছবিস্তীর় কাওড। ১৩৩ 


তথাহি__ততোইভবৎ ব্যতীতে কালে উপবিংশতি পুত্র পর্ম্যায়ে 
বংইঈশান সত; তাপাপতিঃ সিন্দুর। গ্রাম নিবাসত্বাৎ সিন্দুরা বল্ল 
গীঞ্জি শ্রোত্রিয় অভিনিবেশঃ। ( ইতি কুল পঞ্জিকা )। 


বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসে উক্ত হইয়াছে। সিন্দুরা গ্রাম এক্ষনে 
হুগলি জেলার অন্তঃগগত বৈচি হইতে ১০ ক্রোশ উত্তর পুর্বে ! 
এবং পাঙুয়া হইতে ১1 ক্রোশ উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত অরধুনা 
সন্দুয়া নামে খ্যাত অসন্বন্ধ প্রলাপউক্তির প্রতিবাদ বিরক্তি জনক 
হইলেও লিখিতে হইল। যাহারা পুরুষান্গক্রমে কুল কাধ্য করিয়! 
আসিতেছে, তাহাদের মধ্যাদা লিখিতে এতাদৃশ ন্রম হাতে পারে 
না: তবে ক্ষত বা ছিদ্রান্েণ স্বতন্ব ব্যাপার । তাহার জঙ্ক বিশেব 
চেষ্টারও প্রয়োজন নাই । আমাদিগের ন্যায় কুলাঙ্গার শ্রীনিত্যা- 
নন্দ বংশে বিরল নহে। আমরা স্ব স্ব জাতি বা কল মধ্যাদার 
কিছুই অবগত না হয়া কখন বলিতেছি আমরা সুন্দরামল্ল মাবার 
কখন গৌরব ইচ্ছা করিয়া রামায়ণ প্রণেতা কীন্তিবাসকে পূর্বপুরুষ 
পরিচয় দিয়া গৌরবান্বিত মনে করিতেছি । সেই সমস্ত হানভিচ 
কুলাঙ্গারগণ আপন আপন ইষ্ট সিদ্ধি করিতে গিয়। 'শ্রীনিত্যানন্দ 
বংশ মর্যযাদার হানি করিতেছে । আমরা কষ্ট শ্রোত্রিয় না হইতে 
পারিলে পোস্তগ্রহণে ব্যাঘাত ঘটে ইহাই অবান্তর বলিয়া বোধ 
হয়। আর কি আছে তাহা জ্ঞাত নহি। এক্ষণে পায়ের আধিাক্যে 
প্রায় শ্রীনিত্যানন্দ বংশ অত্যল্পই অবশিষ্ট আছে তাহা বংশ লতায় 
দ্রষ্টব্য । পণ্ডিত মহাশয়কে বীরভদ্রী থাকের লক্ষণ আটিতে বিশেষ 
কষ্ট পাইতে হয় নাই। পণ্ডিত মহাশয়ের মতে কোন সন্ন্যাসী 
ভেকে কলুনিকে বিবাহ করিয়া পুক্র উৎপাদন করিলে সেই সন্তান 
বীরভদ্রী প্রাপ্ত হইয়া থাকে । তবে মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করা 
এবং কলুনীতে লক্ষ্মীর আবেশ তাহার কৃপাকটাক্ষ মাত্র। কারণ 
বিভানিধি মহাশয় শ্রীনিত্যানন্দ সন্তানকে বড় ভাল বাসেম। ইহার 
আমাদের পক্ষে যথেষ্ট । এতিহাসিক বিষয় লিখিতে বসিয়। কি 


১৩৪ জ্রীনিত্যানন্দ-বংশবল্লী ।' 


প্রকারে এইরূপ প্রলাপ বাক্য প্রকাশ করিতে সাহসী হইয়াছেন 
আমর। বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। পণ্ডিত মহাশয় কি জ্ঞাত 
নহেন যে, পুবের্ব সমাজ এরূপ হিমাচলের হ্যায় অঙ্গ ঢালিয়া 
অত্যাচার সহা করিত না। কৌলীন্য সমাজ সে সময় যৌবনের 
ভোগে পুর্ণবলী ছিল বলিয়াই অধুনা বহু বেত্রাঘাৎ সহ্য করিয়াও 
এপর্ধান্ত কৌলীন্য এক প্রকার অক্ষুণ্ন রাখিয়াছে। শ্রীনিতানন্দের 
পুত্র এক বীরচন্দ্র ও কন্যা এক গঙ্গাদেবী। বীরচন্দ্রের তিন কন্যা । 
প্রথম ভূবনমোহিনীকে ফুং মুং পাব্বতী নাথকে দান করেন। ইনি 
মুখটি বংশের গ্রধান ও নির্দোষ কুলীন ছিলেন। তাহা কে 
অস্বীকার করিতে পারে। বীরচন্দ্রের কন্যা গ্রহণ হেতু পাব্বতীর 
কুলনাশ ঘটে নাই। ইহাকে বীরভদ্রী থাক গত হইতে দেখা যায় 
মাত্র । ইহাকে দোষ ছুষ্ট বলা যায়না! । তাহাও বীরচন্দ্রের কন্যার 
পাণি গ্রহণ জন্য নহে। পুর্বে পার্বতী নাথ, ঘোষ কান্তরায়ের 
কন্ঠ। বিবাহ করে। তাহার গর্ভে যে কন্যাজান্মে সেই কন্যার বিবাহে 
বীরভত্রী থাকের স্য্টি হইয়াছিল । আমাদের স্বন্ধে সে দোষ কেন 
সংক্রামিত হইল তাহা শ্রীভগবান চন্দ্রই জানেন। কুলাচাধ্যগণ 
বোধ হয় অর্থলোভ প্রযুক্ত ইহা করিয়া! থাঁকিবেন। তাহাও পরে 
দেখাইব। 


শ্রীমতী গঙ্গাদেবীর বিবাহে মাধবকে বীরভদ্রী প্রাপ্ত হইতে 
দেখা যায় না। প্রাচীন কুলগ্রন্থে ইহার উল্লেখ পর্যাস্ত নাই । এবং 
ইহার কোন নির্দিষ্ট কারণও প্রদর্শিত হয় নাই কেন, তাহ! সম্বন্ধ 
নির্ণয়কার কি একবারও চিস্তা করেন নাই ? কেবল মাত্র নিত্যা- 
নন্দী বা! পার্বতী ঠাকুরী বীরচন্দ্রের উপয় নিক্ষেপ করিয়া পাঠক 
বৃন্দের চক্ষে ধুলিমুস্তি নিক্ষেপ করিতে প্রয়াসী। তাহার তাৎপর্য 
এই যে কোথা হইতে ফুলিয়৷ মেলে বীরভত্রী থাকের উৎপত্তি, এবং 
ইহ। কেন বীরচন্দ্রের নাম কলঙ্কিত করিতেছে তাহার বিচারে 
অক্ষম। লুলা পঞ্চাননের কারিকায় লিখিত আছে “বীরে গেল 


বিদ্ভানিধি প্রকরণ ছ্বিতীয়কাণ্ড। ১৩৫ 


পারু* মাধব নহে। যদি চ পত্ডিতমহাশয় স্থির করিয়া রাখিয়া- 
ছেন যে, কলুনির গর্ভাজাত সন্তানই বীরভদ্রী হইবে; কিন্তু সে 
হিসাবে গঙ্গাও কলুনীর গর্ভজাত কন্যা । তাহাতে মাধবের কি 
ছর্দশ! হইবে তাহার চিন্তার প্রথম ধন্দ ছিল। এই প্রকার চিস্তা- 
শহ্য নিলিপ্ত গ্রন্থকার কখন দেখ। যায় নাই; এবং দেখে নাই। 
পুনশ্চ পণ্ডিত প্রবর লিখিতেছেন বীরভদ্রের ভগ্রির নাম 
গঙ্গা। গঙ্গার সহিত মাধব চট্টোপাধ্যায়ের বিবাহ হয়। 
ক্ুগ্লি জেলার অন্তর্গত জিরেটের গোস্বামীগণ গঙ্গাবংশ বলিয়া! 
বিশেৰ পরিচিত। কিন্তু বীরভদ্রী দোষ দুষ্ট । ৪৭০ পৃষ্ঠা । 

ইহাই শেব টিগ্নি বটে, কিন্তু ইহার মূল শূন্য । যদি চ পণ্ডিত 
প্রবর ম।ধবকে বঙ্গভূষণ চট্টের বংশ সম্ভৃত বর্ণন করিয়াছেন । তত্রাচ 
এ শ্রোত্রিয় গত দোৰ মাধবাচধ্যকে কি গ্রাকারে স্পশিল তাহার 
কারণ কিছুই নির্দেশ কবিতে পারেন নাই । কেবল বীরভর্রী দোব 
হুষ্ট বলিয়াই ক্ষান্ত হইতে হইয়াছে । আব অধিক বিগ্ায় কুলান 
হয় নাই। ইহ| একপ্রকার নূতন সমস্ত! বটে । 

বীরভত্রী, _দোধ, ভাগ, ভাব, বা ঘুথ বলিয়া! কোন কুল।চার্যাই 
স্বীকার করেন নাই ; ইহাকে থাক মাত্র স্বীকার করিয়া! গিয়াছেন। 
তাহ! ও ফুলিয়া মেলে ইনার প্রথম উৎপন্তিস্থান। চট্টুবংশে বীর- 
ভদ্রীর উৎপত্তি নহে। ইহ! স্বজন বিদিত কথা 1 যখন বি্যানিধি 
মহাশয় মাধবকে বঙ্গভৃবণ চট্রের বংশে স্থানদান করিয়াছেন। তথন 
হিসাবের মুখে বীরভদ্রী দোশ ছুষ্ট না বলিলে ছাড়ান পানকৈ। 
পঞ্ডিতপ্রবর জ্ঞাত নহেন যে পার্ধবতীকে ধরিয়া এত টানাটানি কেন? 
ইহা বুঝাইতে আর বাকি নাই । পণ্ডিত মহাশয় কিঞ্চিৎ ধ্যানস্থ 
হইলেই সমন্ত বুঝিতে সক্ষম হইবেন। আর আমরাও লক্ষমীআবিষ্ট 
কলুনি হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিব। "তবে পণ্ডিত মহাশয় 
বড় গল্প প্রিয় ইহাই ভয়ের বিষয় ৷ গল্প এবং ভ্রম সঙ্কুল সম্বন্ধ নির্ণয় 
দেখিলেই বুঝা যাইতে পারে 1 গ্রস্থকারের পু'জির অভাবে এইরূপ 


১৩৬ জ্রীনিত্যানন্দ বংশবী | 


দশাই ঘটিয়। ধাকে। গ্রন্থে এইরূপ ভ্রম প্রমাদ বিস্তর থাঞ্ষিলেও এ 
সকল অংশ আমার আলোচ্য নহে । বীরভদ্রী থাক্‌ নির্ণয় কর! 
আমার সাধ্যাতীত হইলেও কুলাচাধ্যগণ যেরপ যাহা উল্লেখ 
করিয়াছেন। নিয়েও তদনুরূপ প্রদশিত হইল । 


ফুলিয়া মেলে বিরভদ্্রী থাক। 


ফুলিয়! মেলে পার্বতী নাথ ঠাকুর নিত্যানন্দাত্বজ বীরভদ্রের 
কন্যা শ্রীমতী ভূবনমোহিনীকে বিবাহ করেন, বীরভদ্রের গাঞ্জি ঠিক 
ছিলন1। পুরে নিত্যানন্দ আপন পরিচয় প্রকাশ করেন নাই। 
সেই জন্য কুলাচার্যযগণ সন্দিপ্ধ বটবাল বলিয়া স্বীকার করেন। 
অতএব পার্বতীর কুলে দোষ পড়ে । সেই কারণ কুলীন সন্তান 
তাহার কন্তা গ্রহণ করিতে আর সাহস করেন না। কন্তা উপযুক্ত 
হইলে বিবাহ অবশ্যন্তাবী। কাজে কাজেই পাব্বতিনাথ জোর 
করিয়া গয়ঘড় বন্দ্যো লক্ষীনাথ স্ৃত হরিকে ধরিয়া! কন্যাদান করেন, 
কিন্ত হরি বন্দো! বাসিবিবাহ না করিয়াই পলায়ন করিলেন । 
পরদিন পার্ববতীনাথ হরি বন্দ্যোকে না পাইয়া তাহার পুক্র রাম- 


দাসকে ধরিয়। “তুমিই পূর্ব রাত্রে আমার কন্যা বিবাহ করিয়াছ” 
এইরূপ বলিয়া বল পূর্বক তাহার কন্যার বিবাহ দিলেন। এ দিকে 


বরের মা! ও কন্যার মা উভয়ে সহদরা ছিলেন । অর্থাৎ পার্বতী ও 
হুরি উভয়ে ঘোবৰ কান্ুরাঁয়ের কন্ত। বিবাহ করায়, এবং সেই কন্ার 
গর্ভজাত কন্যার বিবাহ প্রসঙ্গে ; প্রথমে পার্বতীর কন্যা রামদাসের 
বিমাতা। পরে পত্বী শেষে আবার তগ্নী প্রকাশ হইল । এই দোষে 
বীরভত্রী থাকের উৎপত্তি হইল । 
( বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস )। 

এক্ষণে সামান্য বুদ্ধির সাহায্যে দেখা৷ যাইতেছে যে। শ্ীনিত্যা- 
নন্দের গাঞ্জি ঠিক ছিল না। ইহাতেই জন্দিপ্ধ বউব্যাল প্রাপ্ত। 
'বিবেচন। করিয়া দেখুন তাহা হইলে ছাড়াই পণ্ডিতের অস্কবংশের 


বিদ্যা্িরি প্রকরণ তৃতীয় কাণ্ড । ১৩৭ 


পুত্রগণ সুন্দর মল্ল হইল কবি প্রকারে । স্রস্বন্ধ বির্ণয়কার ইহ" চিন্তা 
করেন নাই। পূর্বে ঘটকরাজ কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়াও শ্রীনিত্যানব্দ 
আপন পরিচয় দেন নাই। কি কারণে পরিচয় গোপনে রাখিয়। 
ছিলেন তাহ! অজ্ঞাত। বোধ হয় সে সময় তিনি জাতি গত ভাব 
গ্রহণে অনিচ্ছুক ছিলেন। সম্বন্ধ নির্ণয় ধৃতকুল চক্দ্রিকা 

চৈতন্ত ভশ্গবতে শ্রীঅনস্তধাম। 

বাড়ে অবতীর্ণ হইল নিত্যানন্দ রাম ॥ 

অবধোত নাহি ছিল জাতির কথাটি। 

হরি বোলে দেয় কোল এই পরিপাটি ॥ 

মহাপুরুষের কাধ্য দোষ বলা নয়। 

ইহা বলি কুলাচাষ্য কুলে রাখি দেয় ॥ 

এই কারণে সন্দিগ্ধ বটব্যাল হইলেন । যখন অন্য বংশের গাঞ্ি 
ঠিক ছিল। তখন সুন্দর! মল্প স্বীকার করিলেই সমস্ত গোল মিটিয়া 
যাইত । তাহ ন। হইয়া আবার বটব্যাল কোথা হইতে উপস্থিত 
হইল । সেই জন্য আমি উচ্চকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিতেছি ষে, শ্রীনিত্যা- 
নন্দ বংশের সহিত তাহাদের কতদূর সম্পর্ক? যেহেতু হাড়াই 
পণ্ডিতের সহিত এতাদুশ জাতিগত পার্থকা, যাহাতে অন্য বংশের 
পুত্রগণের গাঞ্ি নিশ্চয়াস্মিকা । এই সকল বিচার করিয়া দেখিলে 
সহজেই বোধ হয় যে বীরভদ্রীর পরিবর্তে পার্ধত্তী ঠাকুরী হওয়া 
উচিত ছিল। নিত্যানন্দ কয়েক দিন মাত্র আপন পরিচয় দেন 
নাই, ইহাই তাহার বিশেষ অপরাধ । কিন্ত কুলাচার্ধযগণ উল্লেখ 
করিয়াছেন, ফুলিয়। মেলে বীরভদ্রী থাক। ঘোব কামুরাযের 
কন্ঠার গর্ভাজাত কন্তার বিবাহে এই ঘটনা । ইচ্াতে বীরচক্জ 
কিসে অপরাধী হইল । 
বিদ্ানিধি পুনশ্চ লিখিয়াছেন বীরভদ্রের পিতা নিত্যানন্দের 

সন্যাস গ্রহণ হেতু জাতি ছিল না । ন্ুতরাং নীচ জাতীয়া৷ রুন্য 
বিবাহ করেন। এবং অনাচরণীয় শূত্রের অল্প পর্যন্ত খাইতেন। 
উচ্ধারণ দত্ত সুবর্ণ বণিক ইহার প্রিয় শিক ছিল। উচ্দারণ হইতে 


১৩৮ শ্রীনিত্যানন্দ-বংশবলী | 


নিত্যানন্দ পরিবার মধ্যে সুবর্ণ বণিক শিষ্য চলিয়া আসিতেছে । 
গ্রন্থকার কেবল সুবর্ণ বণিক শিষ্য করিবার কারণ দেখাইয়া ক্ষাস্ত 
হইয়াছেন। অপর অপর নীচ জাতি শিষ্ের খবর লইতে পারেন 
নাই । নিত্যানন্দ উদ্ধারণের বা! নীচ জাতির অন্ন খাইতেন ইহা! 
কোথ। পাইলেন । তাহার প্রমাণ না! দিয়! গৌজ1 মিল দিবার চেষ্ট 
করিয়াছেন। এখানে কেবল অন্ন খাইত্বেন কি ন। তাহার প্রমাণ 
দিলাম। প্রামণিক গ্রন্থের প্রমাণে তাহ। বুঝিতে পারিবেন । 

স্বর্ণবণিক উদ্ধারণ দত্ত ভক্তোতম। 

যাহার পক্কান্্ নিতাই করেন ভোজন ॥ 

ইতি প্রেমবিলাম। 


ইহাতে অন্ন ভৌজন কি প্রকারে পাঠকগণ বুঝিবেন। পণ্ডিত 
মহাশয়ের ধৃত চরিতামৃত বচনে চেষ্টা কর। যাউক যদি বুঝিতে পারি । 


সুবর্ণ বণিক ছিল দত্ত উদ্ধারণ। 
স্বভাবে নিতায়েব সেবিল চরণ ॥ 


ইহাতে উদ্ধারণের অন্ন ভোক্তা! নিতাযানন্দ ছিলেন কি ন! তাহ। 
পাঠক বৃন্দ ভবধারণ করুণ । তবে যখন কলুনীকে বিবাহ করিয়। 
ছিলেন তখন পণ্ডিতজির মতে সকলি সম্ভব হইয়া রহিয়াছে । 

যাহা হউক আর অধিক কি লিখিব সময় অনুসারে সুমিষ্ট ছত্র 
লেখা আমার অভ্যাস নাই । তবে এরূপ বিদ্বান বুদ্ধিমান ও সদ্ি- 
বেচক গ্রন্থকারের হস্তে পড়িলে এইরূপ দশাই ঘটিয়া থাকে। 
ফলতঃ এই সকল বিষয় বিবেচনা! পূর্বক দেখিলে এক প্রকার বিদ্বেষ 
বুদ্ধির অবাস্তর বলিধ! প্রতীতি জন্মে । নিতানন্দ বংশের উপর ষে 
ভক্তিন্চক মর্যাদা জনসাধারণ কর্তৃক নাস্ত হইয়াছে । বোধ হয় 
এই ভারাক্রান্ত স্ক্ষ্াগ্রভাগ শেল অতিশয় নীচ প্রকৃতির কতগুলি 
লোকের অতঃকরণে বিদ্ধ হইয়াছিল। আমরা ব্রাহ্মণ হইতে আরম্ভ 
করিয়া অস্ত্যজ জাতি পর্য্যন্ত উদ্ধার করিয়াও সমাজে পতিত ন! 
হইয়া বরং গৌরবান্ধিত। তাহার উপর আবার বহু দিবস হইতে 
এতৎকাল পর্যযস্ত গোষ্টীপতির আসনে সমাসীন। ইহ] তাহাদের 


বিদ্ভানিধি প্রকরণ তৃতীয় কাণ্ড। ১৩৯ 


সামান্য ক্ষোভের বিষয় নহে। এীদ্ধেষ বুদ্ধির বশবর্তী হইয়াই 
আমাদের উপর ব্রহ্ষণাদেবের এতাদৃশ কৃপাক্টাক্ষ। ইহার পর 
যদি বীরভদ্রী বলিয়াও নাসিক কুঞ্চিত করিতে পারে, তাহ হইলে 
প্রজ্জলিত হুতাশন কিঞ্চিৎ পরিমাণে নির্বাপিত হয়। নচেৎ ভস্ম- 
সাৎ করিয়া ফেলে। 

এতাবতা মহতের নিন্দা প্রমুখ স্বকীয় সম্মান বৃদ্ধি করিতে 
শ্রীনিতানন্দের বংশধরগণ অভান্ত নহেন। সম্মান ও মর্যাদা 
শ্রীনিতানন্দ নিষ্ঠীবন্বৎ পরিত্যাগ করিতেন। এই কারণ প্রত 
সন্ভানগণ এ পুস্তক পাঠ করিয়াও “ন্্বুদ্ধি উড়ায় হেঁসে” এই মহা- 
বাকোর অনুসরণ করিয়াই পুব্ধ পুর্ব মনীবিগণ উপেক্ষা করিয়। 
গিয়াছেন। এক্ষণে আমি বংশবল্লী লিখিতে আরম্ভ করিয়া কুল 
মধ্যাদ। প্রয়োজন বিধায় কথায় কখায় বহু দূরে উপস্থিত হইয়াছি। 
ইহাতে আমি বিশেষ দুঃখিত। কিস্তকি করিব, কোন বিষয় 
লিখিতে হইলে সম্পূর্ণ করাই লেখকের কর্তা । নচেৎ এ পধাস্ত 
যাহার ধমনীতে সেই রক্তশ্োত প্রবাহিত এরপ প্রভু সম্তানগণেরও 
সে গুণের অভাব নাই, এক্ষণে এই পর্যন্ত বলিয়া ক্ষান্ত হলাম যে, 
প্রীনিত্যানন্দের পবিত্র বংশে বলাৎকারে বিবাহ বা যবনাদি দোষ 
কিছুই নাই । 

মহতকে নীচ বলিয়া কীর্তন করিলে মহাতের কোন ক্ষতি ন। 
হইয়া লভ্য হইয়া থাকে । প্রত্যাত তাহাকেই লোকে উপহাস 
করে। এবন্বিধায় শ্রীনিতানন্দ জগদ্চর তিনি তাহাই ছিলেন, 
থাকিবেন, ও আছেন। কেহই তাহাকে ঘ্বণার চক্ষে দেখিতে ইচ্ছ। 
করিবেন না। বরং লোকসমাজে নিন্দাকারীকেই অপদার্থ জ্ঞানে 
উপহাস করিবেন । কতদূর তিনি জনসাধারণের অন্তরে প্রবিষ্ট 
হইয়া মানসোপচার গ্রহণ করিয়াছেন ও করিতেছেন। তাহার 
প্রমাণন্বরূপ এই ক্পোকটি উদ্ধত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না । 
তথাহি-_ 


১৪5 প্রীনিত্যান-বংশবল্ী | 


গৃহীয়াদ্‌ যবনী পাণিং। 
বিশেছ্া শৌগ্িকালয়ম্‌ | 
তথাপি ব্রহ্মণে! বন্দ্যং নিত্যানন্দ পদান্থুজম্‌। 
যদিচ আমি উল্লিখিত শ্লোক দ্বার! মার্জনাসহ জাতীয়ভাব গ্রহাণে 
প্রস্ত নহি, তত্রাচ শ্রীনিত্যানন্দের স্বরূপ জ্ঞাপনার্থ লিখিলাম । 
অর্থাৎ শ্রীনিত্যানন্দ যদি যবনী গ্রহণ করেন এবং মগ্ও পান 
করেন, তথাপি তিনি ব্রহ্মার ও বন্দ্যনীয় জানিবেন ॥ 
ন মধ্যেকাস্ত ভক্তাণাম্‌ গুণদোবোস্বা গুণাঃ। সাধূনাং সম- 
চিত্তানাং বুদ্ধেঃ পরমুপেয়ুষাম ॥ 
তথাচ-__তেজীয়াসাং ন দোবায় বহে; সর্ব্বোভাজো। যথা ॥ 
সক্ষোৎ ঈশ্বরের আব কি কহিব কথা। 
মায়া মায়িকের সঙ্গে নাহিক সর্বথা ॥ 
সাক্ষাৎ ইশ্বব হয় রাম নিত্যানন্দ। 
বিধি নিষেধের তাহে নাহিক সম্বন্ধ ॥ 
তৎসন্তান ঈশ্বরাংশ জগতের গুরু । 


জগতেব রক্ষাকর্তা বাঞ্কাকলতরু ॥ 
যগ্পি বাস্তাশী দোয তাহে নাহি হয়। 


তবু কুলাচাধ্য বুথ! বীরভদ্রী কয় ॥ 


ইতি বিদ্যানিধি প্রকরণ সমাপ্া । 


মুখৈটি বংশ। 


কীন্তিবান মুখো। 


আমার খুল্পতাত পণ্ডিতপ্রাবর যশস্বী ও মাননীয় শ্রীযুক্ত নবহীপ- 

চন্দ্র প্রভু যিনি আমকে পুত্র অপেক্ষাও স্েহ করিতেন ও ভাল 
বাসিতেন। যাহা আমার দ্বারা পরিষোধের উপায় নাই, এবং 
শ্রীনিত্যানন্দ বংশ ষ্টহার আবির্ভাবে প্রদীপ্ত জ্যেতিঃ বিকীরন্‌ 
করিতেছে । সেই মহাপুরুষ যাহা লিখিয়াছেন তাহা বিভূ্ল 
হইলেও আমি জ্ঞানাভাবে বুঝিতে নিতান্ত অনুপযুক্ত । তাহা এই-__ 

এবে কহি মো অধমের বংশ পরিচয় । 

স্বন্দরামল্প মন্দা হইতে ক্রমাগত হয়॥ 

নিত্যানন্দ পিতামহ ওঝা! মহাশয়। 

নিত্যানন্দ ধার পৌভ্র বন্দা উপাধ]ায় 

সষ্টকাণ্ড রামায়ণ ভাষ! গ্রন্থ কর্তা । 

কীত্তিবাস পণ্ডিত হন বিখ্যাত এ বার্তা ॥ 

তার পিতাকহ শুমুরারি ওঝ! জানি। 

স্কন্দরামল্প ভ্রাত প্রপৌত্র হন তিনি ॥ 

স্ন্দরামল্প হইতে দ্বাদশ গণনায়। 

নিত্যানন্দ হইতে দশম এ অধম হয়॥ 

আমি অপরাধি, হই নিরবধি, 

প্রকৃতি পরম মন্দ। 
গুণেতে লঘিষ্টত। পাপেতে গরিষ্ঠ, 
নাম নবদ্বীপচন্ত্র ॥ 
৬এগোলকচন্দ্রের পিতা অদ্ৈতচন্দ্রের বাল্গে কি পরিচয় ছিল 

তাহ জ্ঞাত নহি তবে তিনি মোকাম নোতা গ্রাম হইতে শুভাগমন 
করিয়। শ্রীনিত্যানন্দ বংশে প্রবেশাধিকার লাভ করেন। সে সময় 
সুন্দরামল্লই ছিলেন । নিত্যানন্দ সস্তানগণ এ পরিচয় দেন না। 
ইস্থার! শুদ্ধ শোত্রিয় বটব্যাল বলিয়া পরিচিত। আমর! সুন্মরা- 
মল্প'ক! ভরদ্বাজ গোত্রীয়: স্কুখৈটি বংশ হইজে ক্রমাগত নহ্ি। 


১৪২ সুশ্ৈটি বংশ । 
৬কীত্তিবাস সুখোর ধারা । 
উদ্ধতম এক দেশ মাত্র । 

১৩ উত্সাহ 
ূ 

১৪ নীলে 

১৫ উধো 

১৬ শিয়ো 


ূ 
১৭ ন্বসিংহ ( 





২২ মুত্যুঞ্জয় ১১ কীত্তিবাস 


২২ দি খান (৯) 
আমাদের ইহার সহিত বংশের কোন প্রকার সম্বন্ধ দৃষ্ট হয় না। 
ইহাই আমাদের ক্ষুত্রবুদ্ধি বিদ্যা-প্রণোদিত । 
অরণ্যকাণ্ডে কীন্তিবাস মুখো। কি লিখিয়াছেন দেখুন । 
স্থানের প্রধান সেই ফুলিয়া নিবাস। 
রামায়ণ গান দ্বিজ মনে অভিলাস ॥ 
তথাহি কিক্ষিন্ধ্যাকাণ্ডে _ 
কীরিবাস পণ্ডিত মুরারী ওঝার নাতি। 
যার ক$ে সদা কেলি করেন ভারতী ॥॥ 


1 ১) ইনি যালাধর খানির প্রকিত ইহ। প্রন্দ্ধ আছে। 
* উত্তৎ কীর্তিবান মুখে! চিরফীর্তি রাতিয়। শিল়্াছেন | ইনিই সপ্তকাগড রামায়ণ ভাষা প্রস্থকর্তা। 


স্ুন্দযামল্ল ১৪৩ 


উক্ত রননালীর পুত্র প্রসিদ্ধ কীর্িবান নুন্দরামল্ল বা বন্দ্ 
উপাধ্যায় নহেন। ( ২৬৫ ও ৫৯৭ পৃষ্ঠা দেখুন্‌ সম্বন্ধ নির্ণয় ) এই 
ঠবাস রামায়ণ প্রণেতা; গজপতি বারানসী পর্যন্ত খ্যাত ছিলেন । 
(বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস )। 
২৩৮ পৃষ্ঠা, ব্রাহ্মণকাণ্ড দেখুন । 
কীত্তিবাসের বংশবল্লী। 
»* নুসিংহ 


গর্ভেশ্বর 


নী ওঝা! 
ূ ূ 
মদন | ০, বনমালী 


হি 


মনোহর 
ূ 


পানা 
গঙ্গানন্দন ভট্রাচাধা 


বাসুদেব সার্বভৌম 


৮. বক মু 
কীন্তিবাস শাস্তি মাধব মৃত্যুপ্তয় বলভদ্র শ্রীকণ্ঠ চতুভূর্জ 
এবং ৪ কন্যা । 
-2522--2-5 
- জীহধ হইতে মাধবাঠাধ্য ১৩ পুরুষ, মাধবের পুত্র উৎসাহ, তাহার পুত্র আহিত, তাহার পু 


উদ, তাকার পুত্র শিপে।, তৎপুত্র নৃমিংহ কুলিয়ায় আসিয়! বাস করেন । এবং তাহার নংশাবলী 
ফুলের মৃকুটি বলয়! খ্যাত। কীর্ভিবাসা রামাঃণের প্রথমে এইরূপ বংশ।বলা আছে । 


5৪ শ্রীনিত্যানন্দ-বংশাবল্লী | 
গনরামল্ল বা দিদ্ধুরাষলভ। 


প্রকরণ । 





ঈশান বন্দ্যে 


] 
'তারাপতি 


] 
গর , 


বলত 


মনোহর 


| 


উদয় নারয়ণ রা বা সচ্চিদানন্দ 


চু ৯ 
গোপীরমণ গোপীজনবল্পভ রামকৃষ্ণ 
( নিঃসম্তান ) (সাং নোত। ) (সাং মালদহ ) 
উপনিবাস-_ 


বনপাষ কামার পাড়া পরে খড়দহ। 


আমি বনু চেষ্টা ও অর্থবায়ে একখানি বংশলতা। গেম্বামী সমাজ 
হইত্তে প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহা বহু পুরাতন হস্তলিখিত ও কীটদষ্ট। 
সেই তালিকা দৃষ্টে এই বংশলত। লিখিয়াছি। কুল পঞ্জিকা বা অপর 
্রস্থ হইতে ইহা সংগ্রহ কর! অতি ছুরহ ব্যাপার, যেহেতু কুলা- 
চার্ষাঙ্গণ কুরলীনদিগের বংশ এবং আদান প্রদান বিশেধরীপে বর্ণন। 
করিফা গিয়াছেন। বংশজ বা! কষ শ্রোত্রিয়ের হিসাব একস্থানে বা 
বংশবল্লীর রীতি অনুসারে রাখেন নাই। তবে. বন্দ্যঘর্টায় তারাপতি 
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হইতে স্ুন্দরামল্প গীঞ্রি উৎপত্তি বিধায় কিঞ্চিৎ মাত্র দৃষ্ট হইয়া 
থাকে । এবং তাহ। হইতেই কতক ভ্রমপ্রমাদ শোধন করিবার পথ 
উন্মুক্ত রহিয়াছে । যেহেতু পূর্বে ইহারা কুলীন ছিলেন । পরে গাঞ্ি 
পরিবর্তনের সঙ্গে বংশজে কন্যাদান করিয়াই কষ্টশ্রোব্রিয়ত্ব লাভ 
করিয়াছেন। অনুমান ইহাই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। দনৌজ! 
মাধবের পুর্বেবে মুসলমান রাজগণের অত্যাচারের ভয়ে ভীত হইয়া 
কুলীন সম্তানগণ নানা স্থানে বাসস্থান আরম্ভ করিলেন বটে, কিন্ত 
উপযুক্ত পাত্রাভাবে কন্যার বিবাহ বন্ধ রাখিতে পারিলেন না৷ 
অগতা। কুলপ্রথা। পরিত্যাগ করিয়াই আদান প্রদান আরম্ভ করি 
লেন। বংশাবলী দৃষ্টে বোধ হয় ১৪ পর্যায় হইতেই আদি বংশজের 
স্থপ্টি। মোট কথা বুঝিতে হইলে রাজ! দনৌজ। মাধবের সময় হই- 
তেই প্রকৃত বংশজের স্যষ্টি হইয়াছিল। রাজা দনৌজা মাধব যখন 
দোব গুণ অনুসারে কুলীনগণকে বিভাগ করিলেন। সেই কালে 
যাহার! শাস্ত্র মর্যাদা লঙ্ঘন করিয়াছিল, তাহাদিগকেই বংশজ 
বলিয়। স্বীকার করিলেন। ইহারাই আদি বংশজ। বংশজগণ স্ব ব্ব 
কৌলিন্য হারাইয়। অন্য অন্য কুলীন সম্ভানগণকে অর্থ ব৷ সুন্দরী 
কন্যা ব! বৃত্তির লোভে বশীভূত করিয়া আপন আপন দলভূক্ত করি- 
বার চেষ্টা করিতে লাগিলেন । তখন কুলাচার্যাগণও বিশেষ সতর্ক 
হইয়া কুলরক্ষার চেষ্ট। করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। দেবীবরের 
মেল বন্ধনের পূর্বে প্রায় শতাধিক সমীকরণ হইয়াছিল । 
ইহা মহামহোপাধ্যায় ফ্রবানন্দ মিশ্রের তালিক। পাঠে সহজেই 
জ্ঞাত হইতে পারা যায়। সুন্দরামল্ল বা সিন্দুরা বল্পভ গাঁঞ্রিঃ ইহার 
সহিত সপ্তশতী সংস্রব নাই ইহা কে বলিবে। কিন্ত হরি মিশ্র 
বা! এড়, মিশরের সময় যে ৫৬ গাঁঞ্ি কুলপঞ্জিকায় লিখিত হইয়াছে । 
ইহা সপ্তশতী সংত্রব বিহীন বলিয়াই মনে হয়, এবং তাহার প্রমাণও 
যথেষ্ট আছে। কিন্তু সুন্ৰরামল্ল গীঞ্ি ইহা হইতে পৃথক । বাচ- 
স্পতি মিশ্র যখন কুলরাম প্রকাশ করেন, তখন বনু সংখ্যক 
সপ্তশতী ব্রাহ্মণগণ রাটিয়দিগের সহিত মিশ্রিত হইয়া গিয়াছিল। 
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সেই নিমিত্ত এই সকল অভিনব' গাঞ্জির উৎপত্তি হইফাছিল 
তাহারই অন্যতম সুন্দরাষুল্প "বা সিন্দুর! বল্পভ গীঞ্ি। বন্য্য- 
ঘটায় গাঞ্রি হইতে এই অভিনব গঁঞ্জির উৎপত্তি হইয়াছে ।' ইহা 
উৎপত্তির হেতু কুলপঞ্জিকায় লিখিত আছে। ১৯ পুত্র পর্যায়ে ঈশান 
বন্দের পুত্র তারাপতি সিন্দুর! গ্রাম নিবাস হেতু সিন্দুর! বল্পভ গীঞ্রি 
হইল। এক্ষণে আধুনিক কুলপঞ্জিকায় স্ুন্দরামল্ল নামে অবিহিত 
হইয়া থাকে । এক্ষণে দেখা যাইতেছে সুন্দর মল্লের আদি পুরুষ 
তারাপতি বন্দো। তদ্বংশীয় পুত্রগণ এ গীঞ্ি প্রাপ্ত হইয়াছে 
বা সংশ্রব দোষেও প্রাপ্ত হইয়া থাকে । মহা বংশাবলীতে ইহা 
যথেষ্ট আলোচিত হইয়াছে । বল্লালমেনের সময় বা তাহার 
পরবর্তী কালে গৌণ কুলীনগণ বিশেষ সম্মানিত ছিলেন। কেবল 
আদান প্রদান নহে কুলীনদিগের সহিত পরিবর্ত পর্্যস্ত 
চলিয়াছিল। মহেশ্বর বন্রো। যিনি বল্লালের সভায় মুখ্য কুলীন 
বলিয়! সন্মানিত। তিনি গৌণ কুলীন অতিরূপ পিঞ্লীর সহিত 
পরিবর্ত সম্বন্ধ করিয়াছিলেন । ইহাতে দেখাইতেছি যে, এরূপ 
সংশ্রবও পৃ বিরল ছিল না। বল্লাল ব্রাহ্মণগণের আচার ব্যবহার 
লক্ষ রাখিয়া৷ এইরূপ বিধিবদ্ধ করিলেন যে, কুলীন ভিন্নগোত্রীয় 
কুলীনের কন্যার সহিত আদান প্রদান করিবে নচেৎ কুলভঙ্গ হইবে। 
কুলীন সিদ্ধ শ্রোত্রিয়ের কনা গ্রহণ করিতে পারিবে এবং তাহাতে 
তাহার কুলমর্ধাদা অক্ষুপ্ন রহিবে। কিন্তু শ্রোত্রিয়ে কন্যা দান করিলে 
তাহাদের কুলক্ষয় ঘটিবে। ইহাই কুলধন্ম। যিনি ধান ও জ্ঞান 
পরাজুখ, ক্রোধাদির সেবক; লোভী, পরশ্রী কাতর এবং মুর্খ তাহার 
কুল খাকিবে না। অর্থাৎ নিষ্কুল হইবে । বংশ লোপ, রগ্ড ও পি 
ইহাও কুলক্ষযের কারণ হইবে । বলাৎকার দূষিত ও' আদান প্রদান 
বিধঞ্জিত হইলে তাহার কুলক্ষয় হইবে । 'কুলপ্রথা নির্দিষ্ট করিবার 
সময় সকল ব্রাক্ষণই আহুত হইয়া রাজার মতাবলম্বী হইলেন: । 
কেবল বিকর্তন ও তাহার সঙ্গে কতিপয়' ব্রাহ্গন অগ্রাহ্া করিষা 
চলিয়া যান। পূবের্ব বাঁ তাহার পরবর্তী কালে' কুলীন সম্ভান যে 


রা 
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'কোন শ্রোত্রিয়ের কন্যা গ্রহণ করিতে পারিতেন | রাজা দনৌজগামাধব 
শ্রোত্রিয়দিগকে চারিভাঁগে বিভক্ত করিলেন ।' প্রথম সিদ্ধ, দ্বিতীক্ 
সাধ্য, তৃতীয় স্থৃসিদ্ধ, চতুর্থ অরি। বিকর্তৃপাদি পৃবর্বকথিত দ্বাবিংশতি 
গ্রামীর অন্তর্গত অথচ কুলীন বা! গৌণ কুলীন বলিয়া যাহারা গণ্য 
হন নাই তাহারাই সিদ্ধ শ্োত্রিয় হইলেন মোটা কথায় তাহাদের 
নুদ্ধ শ্রোত্রিয় বলে। কুলীনগণ ইহাদের কন্য। গ্রহণ করিলে তাহ!" 
দের কুল পবিত্র ও উজ্জ্বল হইবে । যাহার! সাধন চতুষ্টয়ে যত্ববাগ 
তাহারাই সাধাশ্রোত্রিয় পদবাচ্য যেমন হড় গুড় ইত্যাদি । পৃব্ব- 
কথিত দ্বাবিংশতি গ্রামীন্‌ ভিন্ন পঞ্চ গোত্র সম্ভৃত বিপ্র সকল ম্ুসিদ্ধ 
নামধেয়। ইহাদের কন্যাও কুলীন সন্তান গ্রহণ করিতে পারেন । 
উক্ত দ্বাবিংশতি গ্রামীন হউন ব। না হউন যাহার কন্যা গ্রহণ মাত্র 
কুলনাশ হয় তাহাদিগকে কুলনাশক বা অরি শ্রোত্রিয় বলিয়! 
থাকে । যেমন ছান্দড়িয়া চট্টো, গোমাঞ্রি গঙ্গো) বামন বন্দো 
ইত্যাদি । স্ুুন্দরামল্ল উহার অন্যতম, ইহারা কুলনাশক এবং অরি 
শ্রোত্রিয় মধো গণা |ঙগ ইহাতেই বাঁড়,বি, মুখুটি, চাটুতি, এই সকল 
শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে । অর্থাৎ ইহারা কুলমর্ধ্যাদা বিহীন উপাধি 
মাত্র অবশিষ্ট । 

“ধান ভানতে শিবের গীত” আমর। কথায় কথায় বহুদূরাগত। 
প্রকৃত বিষয় বংশলতার কুড়ি পর্যায়ে সচ্চিদানন্দ বন্দো শ্লীনিতা- 
নন্দের প্রিয় ভক্ত ছিলেন । এক গ্রামে বাস হেত দাদা বলিতেন, 
এবং সতত এক স্থানে থাকিতেন। ক্রমশঃ শ্রীনিত্যানন্দের নিকট 
যুগল মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েন। 


* যতকল্! লাভমাত্রেণ স্বকুলস্ে; বিনগ্ঠ'ত। 
কেচিদ্রব কুলেজাতঃ লক্ষীপ্তা দয়; শ্মৃতাঃ ॥ 
কেচিত্ত শ্রেজিয়াং প্রত: নুন্দর।হলপবাসিনঃ ॥ (বাঁচম্পতি সিশ্র) 
সিদ্ধশ্রোত্রির--পিল্পলী, দীর্ঘাঙ্গী দিগ্ী সাধ্য শ্রোত্রিয়-__মাকিস্তয!. হড়, গুড় পারিহাল। 
ক্সিদ্ধ-_মাঁসচটক, কুশারি পাকড়াশী, বটব্যাল. শিমলান্ী. দিমলা, পোষলী, পালধি, কাঞ্জাড়ী 
গলসায়ী, পুর্ধবনন্দী, কুন্বমকুলি. কড়িয়াল, অনুপ, ভুরি, বাঁপুলি, রসিক সারি, বন্ধয়ারি; 
দঞ্ধবাটা তৈলবাটী, দীঘল, কোয়ারী, পারি, বালি, পাচেম্বরী, ভট্ট, কুলকুলি, দায়ারি, পুংসি, সিগ্ধল 
গু নায়ারি। 
অরি-_উল্লিখিত সপ্তবর বাতীত, আকাশ, ঘোধলী, সেউক ও সূলী, এই চারি গাকি। 
রবকুলে জ'ত লক্ষীপতি প্রভৃতি ও হুন্দরামল্লবানী শ্রোত্রিয়গণ ও জগমানলন। প্রক্িজ্ঞা। গাও 
অঞ্জব।টী এবং গরম ছ্িতী ইছার। অরি অর্থাৎ কুলন।শক । 


১৪৮ সুন্দরামাল্ল ৷ 

কিছুদিন পরে তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র গোপীরমণ শক্তি মন্ত্রে দীক্ষিত 
হইয়া কালগ্রাসে পতিত হইলে পর, উদয়নারায়ণে বা সচ্চিদানন্দ 
শোকসন্তপ্ত হদয়ে কুলগুরুর নিকট উপদেশ ন। লইয়া গোপীজন- 
বল্পভ ও রামকৃষ্চকে যুগল মন্ত্রে দীক্ষিত করাইয়া উভয়কে শ্রীনিত্যা- 
নন্দের হস্তে অর্পণ করিলেন । জাহব! দেবী বন্ধ্যা ছিলেন। সেই 
কারণ তিনি প্রযত্ব সহকারে পুত্র নির্ধবশেবে স্েহ করিতেন । 
বালকদ্ধয়ও মাতৃহীন ছিলেন । তাহারাও জাহৃবাকে মাতৃস্থানীয় জ্কানে 
তাহার নিকট বাস করিতে লাগিলেন | কিছুদিন পরে যখন শ্রীনিত্যনন্দ 
নীলাচলে যাইবার ইচ্ছা করিলেন, সেই সময় শ্রীজাহৃবার মতানুসারে 
নোতা ও মালদহের গদি উহাদের উভয়ের মধ্যে বণ্টন করিয়া 
দিলেন। যাহাতে এঁ মঠ ছুইটার কাধ্য সুশৃঙ্খলে চলে, সেই 
বিষয়ের উপদেশ দিয় নীলাচলে প্রস্থান করেন । শ্রীনিত্যানন্দ 
গৃহত্যাগ করিলে পর শ্রীজাহবা প্রায় নোতায় বাস করাতে বীরচন্দ্র 
দুঃখিত হইয়াছেন জ্ঞাত হইয়া, খড়দহ মোকামে বাস করিতে আরম্ত 
করিলেন। বীরচন্দ্র তখন বালক, এই অবস্থায় তাহাকে ছাডিয়। 
গঙ্গার বিবাহ দিয়া তিনি নীলাচলে চলিয়া গেলেন । তৎপরে শ্রীজাহুবা 
বীরচন্দ্রের বিবাহ দেন ও রামচন্দ্রকে একমাত্র পুত্র রাখিয় শ্রীবীরচন্দ্ 
লীল! সম্বরণ করিলেন। “আমার কথাটি ফুরোলো নটে গাছটি 
মুড়োলো'। অতএব গোগীজনবল্পভ ও রামকৃফ বীরচন্দ্রের পুত্র 
নহেন সম্পর্করহিত ভ্রাতা মাত্র । 

আর একটী অপ্রাসঙ্গিক কথা এখানে উত্থাপন করিতে সাধ হইল। 
পাঠক মহোদয় চপলতা মার্জনা করিবেন। আর একটি প্রসঙ্গ 
ইহার স্বরূপ উত্থাপন করিব ॥ 


ইতি স্ুন্দরামাল্ল সমাপ্ত । 


আরজে 


বামাই। 


শ্্ীজান্ুবা কেবল গোগ্সীজনবল্লভ ও রামকৃষ্ণকে পালন করিয়াই 
মাতৃস্থানীয় হইয়াছিলেন তাহ নহে। | 
তিনি এইরূপ কীত্তি অনেক রাখিয়। গিয়াছেন। তাহার আর 
এক পুত্র রামাই। ইহাঘ্ব। বংশজ ভাবাপন্ন পাটুলের চাটুতি। এই 
রামাইয়ের পিতা চৈতনা দাস অপুত্রক ছিলেন। তাহার সহধন্মিনী 
শ্্ীজাহুবার নিকট পুত্র প্রার্থনা! করিলে, শ্তরীজাহুবা তাহাকে বর 
প্রদান করিয়াছিলেন । 
তথাহি-_- 
তোমার দুই পুত্র হবে বড়ই উত্তম। 
জোষ্ঠ পুত্র যদি মোরে কর সমর্পণ ॥ 
কালক্রমে ছুই পুত্র হঈল। জোষ্ঠ রামাই কনিষ্ঠ শচীনন্দন। 
যখন পুত্রদ্বয় বড় হইল, জাহুব! রামাইকে প্রার্থনা করিলেন । 
তাহার পিতা চৈতনাদাম জাহ্ুবার হস্তে রামাইকে সমর্পণ 
করিলেন । 
তথাহি-- 
হরিনাম দিল! তারে অতি সযতনে। 
তবে শ্তনাইল। ইষ্টনাম হষ্টমনে ॥ 
রাধ! কৃষ্ণ কাম মন্ত্র সব শুনাইল। 
ঠাকুর রামের করে ধরি সমপিল ॥ 
চৈতন্ত দাসেরে কৃপা করিয়া তখন। 
বিষুরপ্রিয়। নিজালয়ে করিল! গমন ॥ 
জাহৃব। কহিল তবে চলহ রামাই। 
এখানে কি কাজ আর নিজ ঘরে যাই । 
( ইতি মুরলী বিলাস ) 


রামাইও শ্রীজাহ্ৃবাকে কর্ণধার এবং মাতৃস্থানীয় জ্ঞানে পুত্র 
নিহ্বশেষে পালিত হইতে লাগিলেন । তবে ছুঃখের বিবয় খড়দহ ভিন্ন 


১৫০ রানাই। 
আর নিত্যানন্দের অপর গাদি ছিল না: নচেৎ রামাই এক গাদির 
অধিকারী হুইয়। নিত্যানন্দের ওরস পুত্র সাব্যস্ত হইতে পারিতেন। 
কুলশান্ত্রে অবগত হওয়া যায় যে ইহারা পূর্বে কুলীন ছিলেন ; এবং 
পাটুলিয়! চাটুতি বলিয়া বিখ্যাত। কিন্তু ইহার! কত পর্ধ্যায় হইতে 
বংশজ ভাবাপন্ন তাহা সহজে জ্ঞাত হইবার উপায় নাই। তবে আদান 
প্রদানে জ্ঞাত আছি, চৈতনা দাসের পিতা বংশীবদনানন্দ চট্টোঃযণার্থ 
বৈষ্ণব চূড়ামণি ছিলেন । তিনি দক্ষের অধন্তন বিংশতি পর্যায়ে জম্ম 
গ্রহণ করিয়াছিলেন । রামাই দ্বাবিংশ । ইহার মধ্য দেখা যায় 
রামাইয়ের অধস্তন চতুর্থ পর্যায়ে লক্ষমীকান্ত গোম্বামীর কনা বিবাহ 
করিয়। শ্রীধরের বংশে লক্ষ্মীকাস্ত মুখোর দ্বিতীয় পুত্র মাণিক চন্দ্র 
ভঙ্গ হয়। পুনশ্চ রামেশ্বরের বংশ সদ্ভৃত কালীপ্রসাদের চতুর্থ পুত্র 
গোগীনাথের সহিত বেঁচির পাংচং নিত্যানন্দ গোস্বামীর কন্য। বিবাহে 
ভঙ্গ । পুনশ্চ এ কালীপ্রসাদের পঞ্চম পুত্র গঙ্গাপ্রসাদ বাগনাপাড়া। 
নিবাসী বিশ্বস্তর গোস্বামীর কন্য। বিবাহে ভঙ্গ হন। সুতরাং জ্ঞাত 
হওয়া যায় যে ইহার পৃর্র্ব হইতেই তক্গ ভাবাপন্ন। কিন্তু এতাবৎ 
কুলকাধ্য করিয়া সম্মানিত হইয়া রহিয়াছে । এদিকে বীরচক্দ্ 
জাহুবার বিলম্ব দেখিয়া মাতাঠাকুরাণীর নিকট যাইতেছিলেন ; পথে 
সাক্ষাৎ হইল। মাতাকে লইয়া রামাইসহ খড়দহে ফিরিয়া 
আসিলেন। পরে জাহ্ুবার আজ্ঞানুসারে বৃন্দাবনে রামাই চলিয়। 
গেলেন তৎপরে বাগনাপাড়ায় শ্রীমৃত্তি (রামকৃষ্ণ ) স্থাপন করিয়। 
বাস করিতে লাগিলেন । এক্ষণে রামাইয়ের ভ্রাতা সচ্চিদানন্দের 
ধার' শ্রীপাঠ বাগনাপাড়ার গোস্বামী খ্যাতি লাভ করিয়া বর্তমান 
রহিয়াছে । পূর্বে উক্ত রামাই শ্রীশ্রীরাধার শ্যামসুন্দর জীউর সেবা 
করিতেন এবং খড়দহে বাষ করিতেন । 

রামাই যখন দেবালয় স্থাপন করিয়া অতিথি সংকারে নিবিষ্ট 
ছিলেন, সেই সময় বীরচন্দ্র খড়দহ হইতে বৈষুবগণের মুখে অতিথি 
অৎকারের সুখ্যাতি শুনিয়। জিজ্ঞাসা করিলেন। বৈষ্ণবগণ আন্ু- 
গুধিৰিক সমস্ত অবগত্ত করায় বীরচন্্র আন্চধ্য হইয়! বলিয়াছিল্পম যে, 


প্রীনিত্যনিন্দযংশবল্লী ৷ ১৫১ 


আমার অজ্ঞাত এরূপ তক্ত কে আছে? তিনি ,বারশত নেন্ভাদিগকে 
রামাইকে নিগ্রহ করিবার উপদেশ দিয়া পাঠাইলেন। নেড়াগণ 
হঙ্কারে বাগনাপাড়ার লোক সকলকে সন্ত্রস্ত করিয়া ছুই প্রহর নিশীথে 
রামাইয়ের দ্বারে উপস্থিত হইয়! প্রাসাদ প্রার্থনা! করিল: রামাই 
তাহাদিগকে ভক্তি সহকারে আতিথা গ্রহণে অনুরোধ করিলেন । 
কিন্তু নেড়াগণ বলিল, আমরা যদ্দি কাচা আম্র সহকারে ইলিস মৎ- 
স্তের ঝোল পাই তবে 'মাহার করিব, নচেৎ চলিলাম। কিন্তু রামাই 
সে অগ্রহায়ণ মাসে ইলিস মত্হ্য কোথায়, আর কাচা আত্রই রখ 
কোথায় পাইবেন। এই চিন্তায় অস্থির হইয়। রামাই শ্রীরামকৃষ্ণের 
নিকট অশ্রুবর্ণ করিতে লাগিলেন | রামাই নিশ্চেষ্ট নির্বাক | কিছু 
ক্ষণ এই অবস্থায় কাটিয়া গেল; পরে হাস্তমুখে দেবালয় হইতে 
বহির্গত হইয়া নদীতীরে প্রার্থনামাত্র বিস্তর মৎস্থ হস্তগত হইল । 
আত্রবৃক্ষের নিকট প্রয়োজন মত রসাল প্রাপ্ত হ্টয়া নৃত্া করিতে 
করিতে আবাস বাটীতে প্রবেশ করিলেন। পাকাদি কাধা সমাধা 
করিয়। নেড়াদিগকে পরিতৃপ্ত করিলেন । নেড়ীগণ যখন আহার করিতে 
আরম্ত করে তখন তাহারা বীরবলাই শব্দে হুঙ্কার করিয়াছিলেন । 
সেই সন্দেহে রামাই তাহাদের পরিচয় ও আগমনের কারণ জিজ্ঞাস। 
করিলেন । নেড়া সম্প্রদায় বলিল আমার! প্রভু বীরচন্দ্রের প্রেরিত 
ও ভৃত্য । আপনাকে পরীক্ষ। করিবার জন্য আমরা আদিষ্ট হইয়া- 
ছিলাম । এই কথা শুনিবামাত্র শ্রীজাহ্নবার নাম করিয়া রামাই 
বালকের ন্যায় ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, এবং একখানি পত্র নেড়া- 
দিগের দ্বার বীরচন্দ্রের নিকট পাঠালেন । বীরচন্দ্র নেড়া সম্প্র- 
দায়ের মুখে আনুপৃধিবক শ্রবণ করিয়া চমতকৃত হইলেন, এবং পত্র 
পাঠে অবগত হইয়া বাগনাপাড়ায় ভ্রাতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়। 
উভয়ে মিলিত হইলেন । এক্ষণে শচীনন্দনের বংশই রামাইয়ের ধার! 
রক্ষা করিতেছে । 
রামাই সমান্ত। 


শ্রীনিত্যানন্দ বংশবন্লী 


শ্রীমন্লিত্যানন্দ প্রত ১৩৯৫ শকে মাঘ মাস শুক্লপক্ষ ত্রয়োদশী 
দিনে, ভট্ট নারায়ণ চতুর্ধ্বেদীর বংশে বটব্যালোপাখিক শ্রীমুকুন্দ 
ওঝার ওঁরসে বিমল শুদ্ধ শ্রোত্রীয় কুলে একাচক্র গ্রামে ( চিদানন্দ ) 
জম্মগ্রহণানস্তর বঙ্গভূমি পবিত্র করিয়াছিলেন । তৎপরবর্তী ১৪০৭ 
শকে শ্রীহরি লোক পাবনার্থ শ্রীচৈতন্য রূপে অবতরি। শ্রীচৈতন্য 
ঈচ্ভাশক্তিময়। শ্রীনিত্যানন্দ ক্রিয়াশক্তিপর। যেরূপ শ্রীবন্দাবন 
লীলাক্ষেত্রে শ্রীঅনন্ত বলদেবরূগী, তদ্রুপ শ্রীনবদ্ধীপে নিত্যানন্দ রূপে 
প্রকট হইয়া কাধ্যসাধক। এ সময় যবনাধিকার এরযুক্ত জনসাধারণ 
স্বভাব পরিত্যক্ত ও যবনান্করণে অন্তরক্ত এবং হরিনাম ও 
হরিভক্তি বিলুপ্তপ্রায় দেখিয়া নদীয়া বিহারী হরি নাম বিলাইয়। 
জীবের মঙ্গল বিধান করিয়াছিলেন । 


তথাহি-_ 
কষ নাম ভক্তি শৃন্ত সকল সংসার । 
প্রথম-কলিতে ছঠৈল ভবিষ্য আচার ॥ 
ধন্ম-কশ্ম লোক সবে এইমাত্র জানে । 
মঙ্গল চণ্ডীর গীতে করে জাগরণে ॥ 
দত্ত করি বিষহরি পূজে কোন জনে। 
পুত্তলি করয়ে কেহ দিয়া বহু ধনে। 
ধন নষ্ট করে পুত্র কন্তার বিবাহে। 
এইমত জগতের বার্থ কাল যায়ে 
যেবা ভট্টাচার্ধা চক্রবন্তি মিশ্র সব। 
তাহারা-হে। না জানয়ে গ্রন্থ অস্থভব। 
শাস্ত্র পড়াইম্া| সবে এই কর্ম করে। 
শ্লোভার সহিত যমপাশে বাদ্ধি মারে ॥ 
না বাখানে যুগ ধশ্ম কষে কারন । 
দোষ বহি গুণ কারো না করে কথন । 


শ্রীনিত্যানন্দ-বংশবজী । ১৫৩ 


যেব! সব বিরক্ত তপন্থী অভিমানী | 
তা সবার মুখে হ নাহিক হরিধ্বনি ॥ 
অতি বড় স্থুকৃতি সে ানের লময়। 
“গোবিন্দ পুণ্ুরীকাক্ষ* নাম উচ্চারয় ॥ 
গীত। ভাগবত ষে যে জন পড়ায়। 
ভক্তির ব্যাখ্যান নাহি তাহার জিহবায় ॥ 
এই মত বিষু-মায়া মোহিত সংসার 
দেখি ভক্ত সব ছুঃখ ভাবেন অপার ॥ 
হু ( ইতি চৈতন্য ভাগবতে) 


এই প্রকার ধম্মের গ্লানি উপস্থিত দেখিয়৷ ভগবান্‌ ভক্ত মনোরথ 
পূর্ণ করিবার অভিলাষে ১৪০৭ শকে শ্রীচৈতন্ত কলেবরে প্রকট 
হইলেন। শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পৃব্রে শ্রীনিত্যানন্দ প্রকট 
হইয়া দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে অবধৃত বেশে তীর্থ পধ্যটন হেতু 
গৃহত্যাগ করিলেন। বিংশতি বর্ধকাল পধ্যন্ত তীর্থ পধ্যটনানস্তর 
দ্বাত্রিংশদ্ববধ বয়ংক্রমে পুনশ্চ মথুরাধামে প্রত্যাবর্তন করিয়া 
শ্রীগৌরাক্গ লীলার উপযুক্তকাল পর্যাস্ত প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। 
তদনস্তর উপযুক্ত সময় বুঝিয়া শ্রীনবদ্বীপে নন্দন আচাধ্যের গুহে 
অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। এদিকে শ্রীচৈতন্য পরিকর সহ 
মহাপুরুষ অনুসন্ধানের ভান্‌ করিয়। শ্রীনিত্যানন্দ সাক্ষাৎকার লাভ ও 
স্বকার্ধ্য উদ্ধারে যত্ববান্‌ হইলেন। অর্থাৎ এই মিলনের পূর্ব 
শ্রীমহাপ্রভূ অত্যন্ত চাঞ্চল্য দেখাইতেন। শ্ীনিতানন্দ সাক্ষাৎ অবধি 
তাহার কাধ্যকারকভাব পরিক্ষট হইয়াছিল । অবশেষে আদি 
লীল। সম্পূর্ণ করিয়া অন্ত্যলীলার শেষ ভাগে সগ্যাস গ্রহণানস্তর 
নীলাচলে অবস্থান কালে শ্রীনিত্যানন্দকে গৃহী হইতে অনুরোধ 
করিতে লাগিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ কখনও বিধিবোধিত সন্ত্যাস 
গ্রহণ করেন নাই। স্থৃতরাং গৃহস্থা শ্রমে তাহার সম্পূর্ণ অধিকার 
ছিল। কিন্তু বিশিষ্টাদ্বিত জ্ঞানই কঠোর অস্তরায়। তাহার মনে 
সংসার কখন স্থান পাইত না। প্রেমানন্দে বিহ্বল শ্রীনিত্যানন্দ 
একমাত্র নাম ব্রন্মেরই নিধিবকল্প উপদেষ্টা ছিলেন। অর্থাৎ তিন্নি 
সূক্ষ্ম ও সম্পূর্ণ ষড়গুণ বাসুদেব নামক পরক্রন্মের অধিকারী | 


১৫৪ প্ীনিত্যানন্দ, বংশবলী । 


শ্রীঅদ্বৈতাচা্য গড়ে গ্রচারক নিষুক্ত হইয়া! গৌরাঙ্গের অনভি- 
মতে ভক্তির পরিবর্তে যুক্তিবাদ প্রচার করেন। প্রতি বৎসর 
গৌড়ীয় বৈষ্বগণ রথযাত্রার সময় গৌরাঙ্গ দর্শনে যাইতেন। সেই 
সময় গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু বৈষ্ণবগণের প্রমুখাৎ জ্ঞাত হইলেন যে, 
অদ্বৈত প্রভু ভক্তি ছাড়িয়া পঞ্চবিধ। মুক্তি ব্যাখ্যায় লোক সকলকে 
ভক্তিহীন করিয়াছেন । আপনি সহ্বর ইহার উপায় না করিলে 
ভক্তি বিধায়ক নাম বিলুপ্ত হইবে। গৌরাঙ্গমুন্দর এই কথা শুনিয়া 
ক্রোধে উন্নত্তপ্রায় নিত্যানন্দের জন্য বিলাপ করিতে লাগিলেন, 
এবং গৌরাঙ্গ অগ্রকটে কিরূপে জীব, ভক্তির অধিকারী হইবে 
তাহার সছুপায় চিস্ত। করিয়। শ্রীনিবাসকে প্রকাশ করিলেন; ও 
শ্রীনিত্যানন্দকে সংসারে প্রবেশ করাইতে মনস্থ করিলেন ।* ইহাই 
শ্রীনিত্যানন্দের বংশ বিস্তারের পক্ষে প্রকৃত কারণ হইয়াছিল । 


তথাহি-_ 


গৌড়দেশ হইতে যে যে বৈষুব আইসে। 
জিজ্ঞাসিলা মহাপ্রভু অশেষ বিশেষে ॥ 

কেহ কহে গৌডদেশে নাহি হরিনাম | 

সঙ্জন দুর্জন লোকের নাহি পরিত্রাণ ॥ 

কেহ কহে ভক্তি ছাডি আচার্য গৌসাই। 
মুক্কিকে প্রধান করি লওয়াইলা ঠাঞ্চি ঠাঞ্ি ॥ 
কেহ কহে মুক্তি বিনা বাক্য নাহি আর। 
মুক্কি কহি কহি গৌসাঞ্ ভাসাইল সংসার ॥ 


* ঃগীরাজ সন্ত্রাসীর ধর্মা বিশেষ অবগত ছিজেন। তাহার শিকট স্ত্রীনত্াবণ প্রান্ত সহ 
পাঙক মধ্যে গ্ণা ছইত। একদিবল ছোট হরিদাল শিখী মাছিতির ভগ্লি মাধবীর নিকট ভিক্ষা 
প্রার্থনা করিয়াছিলেন । সেই অপরাধে মহা প্রভূ তাহাকে ত্যাগ করিলেন) 

স্তখাহি-_প্রভু কছে সন্পযানী করে প্রকৃতি সস্ভাবণ। 
দ্বেখিতে ন। পারি জানি তাঙ্থার বদ ॥ 
বীনিত্যানন্দ দর়্যানী মহেন, ভাঙার গৃহস্বাগুমে অধিকার ছাদ সেই জন্ত তাহাকে সংসার রুকিতে 
বারম্বার জনুরোধ করিতে লাখিলেন। 


শ্রীদিত্যাননা গংশবী । ১৫? 


শুনিতে শুনিতে প্রতৃর ক্রোধ-উপজিল। 
নিতাানন্দ বিচ্ছেদ দুঃখ অধিক বাড়িল॥ 
এই কালে প্রত স্থানে ্বব্ূপ রাম রায়। 
কহিবারে চাহে প্রত আনন্দ হিয়ায়। 
আইস আইস ভাল হৈল আইল! ছইজন। 
ভক্তি শুন্ত হইল গৌড় শুনহ কারণ 
অদ্বৈত আচার্ধা হৈল ঈশ্বরের মুষ্টি। 
ভক্তি ছাড়ি বাধানেন পঞ্চবিধামুক্তি ॥ 
বুঝিতে নারিছ আমি অছৈতেব মন। 
কিসে ভক্তি রহে ইহ। কহ দুইজন ॥ 

দ্বণা নাহি হয় মনে মুক্তি পাঠ করি। 

এ লীলার তিহ হন মূল অধিকারী ॥ 


তথাহি-_ 
ভাবিতে ভাবিতে প্রভুর উদ্বেগ বাড়িল। 
ভক্তিশুন্ত হইল জীব ভয় উপজিল। 
কিরূপেতে ভক্তি রহিবেক পৃথিবীতে । 
গৌড়ে কিছু প্রেম নাম চাহি পাঠাইতে ॥ 
নিত্যানন্দ সাক্ষাতে ইহা কিমতে হইবে । 
অবিদ্যমানে ভক্তি জীবের কেমনে রহিবে ॥ 
ভট্টাচার্য কহে প্রভু নিত্যাননের সাক্ষাতে। 
বিছ্যামানে প্রেম ষেন নহিবেক বাধে ॥ 
অবিগ্ঠমানের কথা কি কহিব আমি । 
যে তোমার মনে হয় তাহা কর তুমি। 
তব্ৈব__ 
নামের আডাসে পাপ করিলেক ধ্বংশ। 
ভক্জিকে স্থাপন কৈল নিত্যানন্দ অংশ ॥ 
হেন নিত্যানন্দ প্রভূ গৌড়ে পাঠাইয়া 
পশ্চাতে কি লাগি তৃমি ভাবিতে লাগিল! ॥ 
সঙ্গ ছাড়া প্ত্যানম্দ করিলাম আমি। 
কি করি ষেবা হয় খুকি দেহ তুমি॥ 


১৫৬ শ্রীনিত্যানন্দ বংশবল্লী | 


পরে যখন নিত্যানন্দের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল, তখন 
গৌরাঙ্গ তাহাকে সমস্ত জ্ঞাত করিয়া বিলাপ করিতে করিতে 
বলিয়াছিলেন-__ 
আমার সঞ্চিত ধন ফুরাইল। 
জীবের উদ্ধার নাহি হ'লে! 
খণের দায়ে আমি এখন বিকাইয়। যাই । 
আমায় ধররে নিতাই ॥ 


শ্রীনিত্যানন্দ প্রথম নাম প্রচারের কারণ নীলাচল হইতে গৌড়ে 
প্রেরিত হইয়াছিলেন। এইবার গৌরাঙ্গের পত্র প্রাপ্তে রথযাত্রার 
সময় উপস্থিত হইয়া প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিলে, তাহার অনুমতি 
ক্রমে সংসার করিতে দ্বিতীয়বার প্রেরিত হইলেন। তৎপরে তৃতীয় 
বার গৌরাঙ্গ অপ্রকটে নীলাচলে উপস্থিত হইয়া লীল! সম্বরণ 
করিলেন । 
তথাহি__ 

পূর্বে নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্র বপি একাসনে | 

নীলাচলে সেই যুক্তি করিল নিজ্জনে ॥ 

তুমি যাও গোৌড়দেশে করহ সংসার । 

তবে এই সব লোকের হইবে নিস্তার ॥ 

পুনহ আসিব আমি তোমার মন্দিরে 

তোমার গৃহেতে হবে আমার অবতারে, 

ভক্তি বিলাইয়া পুনঃ তারিব সংসার । 

গুধ অবতার শাস্ত্রে নাহি ত প্রচার ॥ 


তত্রৈব-- 


বিকন্ম স্থকম্ম করাও তোমাতেই সত] 
অবধৃত সাজাইল! সংসার ভ্রমাইলা। 
মোর নেত্রে পট দিয়! লুকাইয়! রহিল! ॥ 
আপনি প্রেমেতে বত নাচাইলা | ' 
ভক্তি দিয়া ভক্ত করি বৈষৰ করিল! ॥ 


গ্রীনিত্যানন্দ বংশবলী । ১৫৭ 


পুনঃ ভূষ। পরাইয়৷ করিলে বিষই । 
আপনি বুঝিতে নারি কখন কি হই ॥ 
পুনঃ মোরে কহিতেছ করিতে সংসার । 
আপনেতে জাতি ধশ্ম করিলে স্বীকার ॥ 


এবঞ-_ 
এতেক কহিয়া নিত্যানন্দ মৌন হইল । 
প্রভু তবারগ্হস্তে ধরি কহিতে লাগিল। 


তথাচ চরিতাম্বতে--- 
একদিন মহাপ্রভু নিত্যানন্দ লঞা। 
ছুই ভাই যুক্তি কৈল নিভৃতে বমিয়া ॥ 
কিবা যুক্তি কৈল দৌহে কেহ নাহি জানে । 
ফলে অন্গমান পাছে কৈল ভক্তগণে ॥ 


ইতি । 
একদিন শ্রীগৌরন্বন্দর নরহরি | 


নিভৃতে বসিলা নিত্যানন্দ সঙ্গে করি ॥ 
প্রভু বলে শুন নিত্যানন্দ মহামতি । 
সত্বরে চলহ তুমি নবদ্বীপ প্রত ॥ 
প্রতিজ্ঞ করিয়াছি আমি নিজ মুখে । 
মূর্খ নীচ দরিদ্র ভাসাব প্রেম সথখে ॥ 
তুমিহ থাকিল! যদি মুনি ধশ্ম করি। 
আপন উদ্দাম ভাব সব পরিহরি | 
তবে মূর্থ নীচ যত পতিত সংসার | 
বল দেখি আর কেব৷ করিবে উদ্ধার ॥ 
ভক্তি রস দাতা তুমি তুমি সম্ধরিলে। 
তবে অবতার বা] কিনিমিতে করিলে ॥ 
এতেক আমার বাকা যদি সত্য চাও। 
তবে অবিলম্বে তুমি গৌড়দেশে যাও ॥ 
ইতি চৈতন্ত ভাগবতে চ। 


এবনপ্রকার পুনঃ পুনঃ অনুরুদ্ধ হইয়া ক্লিট প্রায় নিত্যানন্দ বিবাহ 
করিতে সম্মত হইয়! তীর্ঘযাত্রাচ্ছলে কতিপয় মহাস্তগণ সহ গড়ে 


১৫৮ শ্রীনিত্যানন্গা রিথাই,। 


যাত্রা করিলেন। পথে আদিবার সময় তাহার পূর্বব্ঘটনাবলি স্মৃতি- 
পথে উদয় হইল। একাচক্র গ্রামে শ্রীনিত্যানন্দের পিতা, প্রভুর 
বিবাহ দিবার অভিলাসে কুনকুন্‌ ব্রাহ্মণের কন্যার সহিত সম্বন্ধ স্থির 
করিয়া, অপ্রত্যাশিত বৈরাগ্য বাতে কম্পিত হইয়াছিলেন। তাহার 
আঘাতে পিতা মন্মাহত হইয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন । এক্ষণে 
পিতৃমাকাক্া স্মরণ পূর্বক তাহা পূর্ণ করিতে মনস্থ করিলেন। 
গৌড়ে পৌছিয়া মোকাম পানিহাটী রাঘব পণ্ডিতের ঘরে আতিথ্য 
স্বীকার করিয়া, দিবারাত্র নাম ও উচ্চসংকীর্তন করিতে ছিলেন, কিন্তু 
ক্ষণে ক্ষণে চিন্তার লক্ষণ তাহাব মুখচন্দ্রিমায় প্রকাশ পাইতে লাগিল । 
একদা বাঘব এইবপ চিন্তাব কাবণ জিজ্ঞাসা করায় শ্রীনিত্যানন্দ 
শ্রীচৈতন্য দেবের আদেশ জ্ঞাত করিলেন । কিন্ত বাঘব এ সকল 
বাক্যের প্রত্বাত্তর না করিয়া মহান্ত ও তক্তবৃন্দ সমভিব্যাহাবে 
প্রীনিত্যানন্দকে লয়! নবদ্বীপে উপস্থিত হঈলেন ; এবং শ্রীবাসের 
গৃহে ছু চারি দিবস অবস্থানান্তব প্রত্যাগত হইলেন । কিছুদিন গত 
হইলে পর, একদিন কীর্ভনাবসানে শ্রীঅদ্বৈতাচার্ধ্য ও শ্রীনিবাস এই 
বিবাহের প্রস্তাব জ্ঞাত কবিলেন। মোকাম বড়গাছি নিবাসী রাজা 
হরিহোড়েব পুত্র কুমাৰ কৃষ্ণদাস, কন্যা অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া 
গৌড়েশ্বরেব প্রধান কণ্মচাবী শালিগ্রাম নিবাসী সারখেলোপাধিক 
শ্বীন্রযাদাম পণ্ডিতেব কনা। মনোনীত কবিয়া, শ্রী্গয়ানন্দ ঘটকা- 
চাঁধ্যকে তথা প্রেরণ কবিলেন। পণ্ডিত মহাশয় শ্রীনিত্যানন্দকে 
কন্যাদানেব কথা শ্রবণ মাত্র অগ্নিবৎ প্রজ্জবলিত হইয়া উঠিলেন। 
শ্রীজয়ানন্দ চক্রবর্তী পুনশ্চ কোন কথা উত্থাপন করিতে সাহসী হয়েন 
নাই, প্রত্াত কৃষ্ণরাসকে জ্ঞাত করিলেন মাত্র। কুমার পণ্ডিতের 
অসন্মতি বুঝিয়। অন্ত অন্য স্থানে চেষ্টা করিতেছেন জানিতে পারিয়া, 
প্রীনিতানন্দ স্বয়ং এই শুভকার্ষা সংঘটনে মনস্থ করিলেন । দৈবক্রমে 
সেই দিবস-স্বপ্নাদিষ্ হইয়া পূর্াদাস কহিতে লাগিলেন । 
তথাহি--ওহে বন্ধু কহে এই অপরূপ কথা। 
কেহ বলে স্বপ্পেতে দেখা বহু বস্থা 


স্রীলিত্যামন্দ" বংদগী । ১৫৮. 


নিত্যানন্দ ত্রচ্ম কিন্ত আচরিত এই'।' 
আমার গৃহস্থ কন্তা দিতে পারি কোই ॥ 
স্থর্যাদাস পণ্ডিত অতি হৃদয় সতৃষঃ। 
অস্তর দুঃখিত হইয়া কছে রক্ষ কষ ॥ 
হেনকালে গৃহ মধ্যে ক্রন্দন উঠিল ।- 
আচস্কিতে বন্থুধার কি হইল কি হইল ॥ 
ধাইয়! সবে গ্রবেশিলা গৃহের ভিতরে। 
ধরি শুয়াইল আনি মণ্ডব ছুয়ারে ॥ 
আচন্বিতে অঙ্গ কম্প নয়ন উত্তাল । 
সর্বাঙ্গ শীতল মুখে অবারণ ঘাম ॥ 
ঘচকিৎসকগণ দেখি মরণ নিষ্ধার | 
কদাচিৎ প্রাণ রহে ব্যাধি অপম্মার ॥ 
অকম্মাৎ সন্িপাত করায় ইহাতে । 
কহিয়। চিকিৎস! ৫কল বনু শাস্ত্র মতে॥ 
তথাচ নাহিক কিছু ভালোর বিষয়। 
ওঁধধি আধার বাদ্ধি চিকিৎসক কয়॥ 
অতঃপর কর ইহার পরমাথ চেষ্টা । 
গঙ্গাতীর লও তোমার কন্তা কুল জেষ্টা॥ 
এত শুনি সুর্যাদাস কান্দিতে লাগিল। 
তারে আশ্বাসিয়৷ গৌর দাস যে বলিল॥ 
বুঝি সবে ঠেকিলাম অবধৃত স্থানে । 
ফিরিয়া! আনহ তারে ধরিয়া চরণে 
যার যার জীবাও ততক্ষণ ব্যবহার । 
মূরিলে সম্বন্ধ থাকে কার সনে কার ॥ 
বাচাইতে পারে যেই 'কগ্া দিব তারে । 
এই প্রতিশ্রুত বাক্য কহিচ সবারে। 
সবে কহে এই কথা সবাকার দৃঢ়। 
সবে মিলি চল নিত্যানন্দ পদ্দে পড় ॥ 


1, 5! শীনন্দাবন দাস ঠাকুর.) .:. 


১৬০ প্ীনিত্যানন্দ বিবাহ । 
_শ্রীনিত্যানন্দ দাস লিখিয়াছেন__ 


এইরূপ কথনে কথনে দ্বিন গেল; 
পরদিন স্থধাদাস সারখেল আইল ॥ 
প্রত কহে ইহে। ককুন্ি রাজ হয়। 
তার দুই কন্তা করিব পরিণমন ॥ 
তথি আপি সুর্যাযদাস নিতাই প্রণমিল! । 
স্বপন বৃত্তান্ত তবে কহিতে লাগিলা ॥ ' 
স্বপন দেখিস বল রাম নিত্যানন্দ। 
মোর কন্তাঘয় সহ হইল সম্বন্ধ ॥ 
ছুই কন্যা সম্প্রদদান আমি তীরে কৈল। 
সর্যাসীরে বর পাইয়া কন্যা তুষ্ট হইল ॥ 
স্বপ্ন কথ! বলি ূ্্য আনন্দিত হইল । 
নিত্যানন্দ রাম নিয়া শালিগ্রামে গেল ॥ 
বাড়ি গিয়। দেখে কন্য। হইয়াছে মৃত । 
বিষধর সর্প তারে করেছে আঘাত ॥ 
মৃত কন্য! দেখি ন্ধ্য করয়ে ক্রন্দন । 
হাসি নিত্যানন্দ তারে দিল! প্রাণদান ॥ 
সেই কন্যার নাম বস্থুধা হয়। 
তাহার কনিষ্ঠারে জাহুবা বলি কয় ॥ 
ছুই কন্যা নিত্যানন্দে করিল সম্প্রদান 
হীন কুল সুর্ধ্যদাস পাইল সম্মান ॥ 
তথাচ অছৈত প্রকাশে-_ 

হেথা প্রত নিত্যানন্দ গঙ্গাতীরে বসি। 
উদ্ধারণ দত্ত কথা কহে হাসি হাসি। 
হেন কানে বস্থধার মৃত দেহ লঞ1। 
গঙ্গাতটে আইল পণ্ডিত ছুঃখিত হএঞ] ॥ 
সৎকার করিতে সব উদ্কোগ ঝরিলা। 

' গঁহি প্রত হাসি সুর্ধাদাসেরে কহিলা। 
এই কন্যা ষদি যুগ জীয়াইতে পারি । 
তবে মোরে কন্যা দিবে কহ সত্য করি ॥ 


শ্ীনিত্যাননন-বিবাহ । ১৬১ 
শুনিয়া পণ্ডিত কহে তার বন্ধুগণ। ৯ 
জীদ্বাইলে কন্যা দিব করিলাম পণ ॥ 


তাহা শুনি নিত্যানন্দ আনন্দিত মনে 1: 
মৃত সধীবনী নাম দিল তার কাণে॥ 


যে প্রকারেই হউক না কেন, বুন্দপাবন দাস অপম্মার রোগ 
লিখিয়াছেন | শ্রীনিত্যানন্দ দাস ও অদ্বৈত প্রকাশকার সর্পাঘাত্ত 
বলিয়া বর্ণন করিয়াছেম এই মাত্র প্রভেদ । 


অপম্মার নিদানম্‌। 


চিন্তাশোকাদিভিদেষা: ক্রদ্ধা হংশ্োতসি স্থিতাঃ ৷ 
কৃতা স্বতৈরপধ্বংসমপস্মারং প্রকুর্ধতে ॥ 

তমঃ প্রবেশ সংরস্তে। দোষোড্রেকহতস্থতেঃ | 
অপস্মার ইতি জ্ঞেয়ে! গদোঘোরশ্চতুর্বিবিধঃ ॥ 


অনিলঙজ, পৈত্তিক, গ্শৈগ্সিক, এবং ভিদোষজ এই চতুর্বিধ অপস্মার । অতি 
প্রবৃদ্ধ বাতাদিদোষ নকল ম্মৃতিনাশ পূর্বক এই ঘোরতর ব্যাধি উৎপন্ন করে 
বলিয়া ইহার নাম অপম্মার। অপম্মারকে প্ডতগণ অসাধ্য বলিয়া নিদেশ 
করিয়াছেন। বায়ু, পিত্ত ও কফজাত যে অপস্মার জন্মে তাহা সাধ্য । সন্গিপাত 


ছারা ষে অপন্মার উৎপন্ন হয় তাহা পগ্রতাখোয় । দোষজ অপক্মার যখন 
আগন্তর (দেব গ্রহাদ্দির ) সংযোগ হয়, তখন ভিষপ্ধরেরা সাধারণ কম্ম ও 


মন্ত্রাদ্ির প্রয়োগ করিতে উপদেশ দেন। ৮ অধ্যায় ৮ শ্লোকে এবং বার ক্লোকে 
নিদান স্থানে উক্ত হইয়াছে । অর্থাৎ সর্প দংশনে, বিষ প্রয়োগে য। বিহৃচিক। 
ও অপস্মার রোগে রোগী মৃতবত প্রতীয়মান হইলেও জীবনীশক্কি তংক্ষণাৎ 
অন্তঠিত হয় না। কখন কখন এই সকল রোগগ্রস্থ ব্যক্তিকে পুনর্ীবিতের 
ন্যায় দেখা যায় এবং আরোগ্যলাভ করে। এস্থলে বন্গধার অপস্মারই হউক.বা 
সর্পাঘাতই হউক ঘটনাচক্রে সমস্ত একরপ দৃষ্ট হইতেছে । কিন্তু আমার বিদ্বান্‌ 
গ্রন্থকার মহাশয় কলুর কন্যা কোথা পাইলেন। এবং তান্ত্রিক মতে পুনশ্চ 
ভেকে বিবাহ এব: সেই জন্য তাহার পুজের বীর উপাধি হইয়াছিল । এই সমস্ত 
ইতুরে কথা কোথা হইতে পাইলেন । ইহ বোধ হয় তাহার বিস্তার বরহ হইতে 
অবতারণা করিয়াছেন। যাহ! হউক আমর] তাহাতে ছুঃখিত নহি। কারণ 
ষদি কোন. শিষ্ট বা সুধী ব্যক্তির ছার! বর্ণিত হইয়া! গ্রকাশিত হইত তাহ। হইলে 


৯১ 


২৬২ গ্রীনিত্যানন্দ-বংশবল্লী | 


আমাদের ক্ষোভের বিষয় ছিল। এস্বলে *হুবুদ্ধি উড়ায ঠেসে” এই মহাবাক্য 
স্বরণ করাই যুক্তিযুক্ত । বাল্য কালের প্লোক, পাঠক মহাশয় মনে কক্ষণ ! 
দুর্জনঃ পরিহর্তব্যো বিদ্বুয়ালক্কতোহপিসন্‌। 
মনিন! ভূধিতঃ সর্পঃ কিমসৌ ন ভয়ঙ্কর: ॥ 
এক্ষণে প্রকৃত কথ' সূর্ধ্যদাসের স্বপ্ন গ্রন্থকারগণ একরূপই বর্ণন। 
করিয়াছেন। পাঁচ সাত খানিরও অধিক প্রাচীন ও প্রামাণিক গ্রন্থ 
নিচয়ে যাহা এঁক্যমতে বিশদরূপে বর্ণনা দৃষ্টি গোচর হইতেছে 
তাহা! অবশ্যই বিশ্বাস যোগ্য কিন্তু ইহাতে বিশ্বাস স্থাপন না করিয়। 
কলকণ্ঠ নিঃস্যত গল্প কেহ বিশ্বাস করিয়৷ পুস্তকে সন্গিবিষ্ট করে না। 
কেবল খুড়িমার গল্পই যে গ্রস্থের ভিত্তি তাহার কথা উল্লেখ করিতেও 
প্রবৃত্তি জন্মে না । 
তথাহি__ 
প্রভু বসি গঙ্গাতীরে বটবুক্ষ তলে । 
কুষ্ণ কৃষ্ণ বলে নেত্র বারিধারা চলে ॥ 
শ্বগণ সহিত গৌরিদাস পায়ে পড়ে । 
প্রভৃধরি উঠাইল!1 মরিয়া চাপড়ে ॥ 
ভুলিয়া রহিলি সব মূর্থ গোয়ালিয়া । 
কে ধরিল প্রভূ এতেক বলিয়া ॥ 
( ইতি বৃন্দাবন দ্াস।) 


অতান্ত কাতর গৌরীদাস প্রভুর স্মরণ গ্রহণ করিলে বস্থধাকে 
আরোগা করিলেন। স্ূয্য দাস ও পুর্ব প্রতিজ্ঞানুসারে বিবাহ 
দিতে স্বীকৃত হইলেন । শ্রীনিত্যানন্দ এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সহ উদ্ধারণকে 
সঙ্গে দিয়! প্রভুর পারিষদগণকে সংবাদ প্রেরণ করিয়া কুমারকে 
বিবাহের সব্রাদ-জ্ঞাত্ব-করিলেন। কুমাত্র ক্স প্রভুর: বিবাহের 
সমস্ত ব্যয় ভার বহন করিতে স্বীকার করি অৈতাচার্ধ্যপ্রহ বড়গ্ৰাছি 
উপস্থিত হইয়া রাজ বাটাতে সমস্ত বিবাহের ভ্রব্যাদি উদ্যোগ করিতে 
আদেশ দিয়! ; উভয়ে সালীগ্রামে উপস্থিত হইলেন। প্রভুর সহিত 
সাক্ষাৎ করিয়া উভয়ের পরামর্শ মতে বড় গাছির রাজ বাটা হইতে 


প্রীনিত্যানন্দ বিবাহ। ১৬৩ 


বিবাহ স্থির করিলেন । নূর্ধ্যদাস ও তাহার ভ্রাতা পরামর্শ করিয়া 
বিনতিসহক্ারে কুমারকে উভয়ের হিতকর বাক্য সকল কহিতে 
লাগিলেন। যদি চআমরা জ্ঞাত হইয়াছি যে নিত্যানন্দ সন্ধ্যা 
গ্রহণ করেন নাই; তত্রাচ পণ্ডিত সকল ব্যবস্থা দিয়াছেন যষে। 
শ্রীনিত্যানন্দের অবৈধ সন্্যাসীর বেশে আশ্রম বিহীন হুইয়া ভ্রমণ, 
ব্রাহ্মণের পক্ষে অবৈধ অনুষ্ঠান মধ্যে গণ্য । ধর্মমশাস্ত্র মতে ব্রাহ্মণ 
নিরাশ্রমী হইয়া একক্ষণ ও থাকিবে না। অপি চ দ্বিতীয় আশ্রম 
সম্পূর্ণ না হইলে তৃতীয় বা চতুর্ধে ব্রাহ্মণ অধিকারী নহে । তথাহি 
যাকজ্বক্ক্যঃ “বাণপ্রস্থাশ্রমং বক্ষো তৎশগ্বস্ত মহর্ষয়ঃ ৷ পুত্রেঘু ভাষ্যাং 
নিঃক্ষিপ্য বনং গচ্ছেৎ সহৈববা” | ইতি ॥ নিত্যানন্দ সন্ন্যাসী ছিলেন 
না, এবং বাণপ্রস্থ ও নহেন। এ সকল আশ্রমোচিত অনুষ্ঠানও 
তাহার ছিল নাঁ। সন্ন্যাসী বেশে নাম সংকীর্তন করিয়। বেড়াইতেন 
এবং জন্ন্যাসীর সহিত থাকিতেন । তাহার পথ স্বতন্ত্র এবং বিধি 
নিবেধ সম্বন্ধে তিনিই কর্তা ও উপদেষ্টা, পূর্ব পূর্ব বিধি নিষেধের 
বশবত্ব না হঈলে ধর্্মপ্রচারকগণকে পাপী হইতে হয় না। তাহার 
পন্থা ও শিক্ষা তাহার নিজন্ব হেত নিত্যানন্দ প্রায়শ্চত্তার্হ নহেন, 
তত্রাচ নিতাযানন্দের সন্নাসীর বেশ ভূবা গ্রহণ হেতু পুনসংস্কার 
আবশ্টক। নচেং বিবাহ সংস্কাবে অধিকার জন্মিবে না। যদিচ 
আমরা বিবাহ দিতে অঙ্গীকার করিয়াছি | কিন্তু এই সংস্কার আমার 
বাটীতে সম্পন্ন হঈবে। তাহা হইলে সমাজে নিন্দনীয় হইতে 
হইবে না। এই বাটীতে কার্ষ্য শেষ করিয়। বড়গাছি রাজবাটীতে 
বিবাহ অঙ্গভূত মাঙ্গলিক কাধ্য সমাধ। করিবেন । নচেৎ সমাজে 
নিন্দনীয় হইতে হঈবে। এক্ষণে আপনি সন্তোষের সহিত স্বমত 
প্রকাশ করিলে আমর! দিন স্থির করিতে পারি । 

এই প্রকার ধর্মসংগত প্রস্তাবে কুমার সম্মত হইলেন। এবং, 
এ দিবস কুলাচাধ্য অধ্যাপক ও গ্রামস্থ ব্রাহ্মণ সকলকে আহ্বান 
করাইয়া কুমার কৃষ্ণদাস নিজব্যয়ে তাহাদিগকে যথোচিত সম্মানিত 
করিয়াছিলেন । এ সমস্ত বিধি বোধিত কাধ্য শেষ করিয়া আচারাৎ 


১৬৪ শ্রীনিত্যানন্দ-বংশবল্লী:। 


জ্বীনিত্যানন্দ দিবসত্রয় হূর্ধ্যদাসালয়ে অবস্থিতি করিয়াছিলেন । 
একদা নিত্যানন্দ কৃষ্ণপ্রসাদ ভোজন করিতেছিলেন। শ্রীমতী 
জাহ্ব! পরিবেশন করিতে তাহার শ্রীমস্তকের বসন শ্রথ হইল 1. 
লজ্জা বশত; শীত্র অপর ছুই হস্তে সম্বরণ করিলেন দেখিয়া, 
শ্বীনিত্যানন্দ তাহার হস্ত ধারণ পূর্বক স্বকীয় দক্ষিণে উপবেশন' 
করাইয়া নূর্যাদাসের নিকট কৌতুকে বৌচুক গ্রহণের উল্লেখ 
করিয়াছিলেন । 
তথাহি-_ 

কের প্রসাদ অন্ন করেন ভোজন। 

বারে বারে জাহৃবা দিছেন ব্যগন ॥ 

স্ধ্াদাসের কন্ত। হয়েন বহ্থর কনিষ্ঠ । 

বাল্যাবস্থায় তার নিত্যানন্দে নিষ্ঠা ॥ 

পরশিতে শ্রামন্তকের বসন খসিল। 

আর ছুই তুজে বাস সন্ত্রম করিল॥ 

(বৃন্দাবন দাস। ) 


কৌতুকচ্ছলে জাহ্বাকে যৌতুক বলিয়! স্বীকার করিয়াছিলেন 
এই মাত্র অপরাধ । তৎপরে কুমার প্রভুকে ল্টয়া বড়গাছি উপস্থিত 
হইলেন । এবং বিবাহের উদ্যোগ করিতে জারন্ত করিলেন । 
তথাহি-- 
সবন্র. ব্যাপিল শুভ বিবাহের কথা । 
অপৃব সম্বন্ধ সভে কহেন যথাতথা ॥ 
বড়গাছি গ্রামের নিকট প্রবেশিতে । 
গ্রামবাসী লোক আসে আগুসারি নিতে ॥ 
নিদৃষ্ট দিবসে কুমার শুভক্ষণে প্রভুর গাত্র হরিত্র! ও শুভাধিবাস 
শেষ করিলেন। 


তথা চ৮-_- 


রাহ্ষণ সজ্জনগণ বৈসে চারি পাশে। 
ঘধ্যে নিত্যানন্দ শোভে শুত অধিবাসে ॥ 


শ্রীনিত্যানন্দ বিবাহ? ১৬ 
নেত্র ভরি দেখে নারী পুরুষ সকল । 
হৈল মঙ্গল ময় বাস্ত কোলাহল ; 
অধিবাসে আইল! যত ব্রাহ্মন সজ্জন । 
নিজ গৃহে কৈল! সবে সন্তোষে গমন ॥ 
এব-- * 


নিত্যানস্ত চন্ত্বের হেল অধিবাস। 
যানে চড়ি শীদ্র গৃহে গেল স্ধাদান। 
মনে মহ! আনন্দ লইয়! বি প্রগণে। 
করায় কন্তার অধিবাস শুভক্ষণে | 


“কন্যার” ইত্াপলক্ষণৎ-_ 
লোক শাস্ত্র মুতে স্ধাদাস ভাগ)বান্‌। 
নিত্যানন্দচন্ত্রেকেল দুই কন্যাদান । 

( ইতি রত্বাকরে ) 


পাঠকবুন্দ দ্রেখুন এখানে কাউ বা যৌতুক বুঝায় কিন্বা। ছুঈ 
কন্যাই বিধি পূর্বক দান প্রতিপন্ন হইতেছে । 

তৎপরে কুমার আচারাৎ দ্রব্যসম্তার শালিগ্রামে প্রেরণ করিলেন । 
তথাহি_-ণচারিপাশে বিগ্রগণ ধনা মানে, চাতি কন্া-পানে 
হরধহিয়া । বেদর্ধধনি করি, করে আশীব্বাদ, ধা'ন্থা ছুর্ববা দু মন্তকে 
দিয়!” বিবাহ দিবসে গোধুলি সময়ে বড়গাছি হঈতে সমারোহে 
সকলে বরান্ুগনন করিয়। ছিলেন। গ্রামের ব্রাহ্মণ ও ভদ্র বিষয়ী 
লোক সকল এবং তুংপার্খবন্তী পঞ্চগ্রাঙ্গীন্‌ ব্রাহ্মগণ ও সকলেই 
বরান্ুুগমনে প্রবৃস্ত হইয়। তৎকালের শোভাবর্ণন করিতেছেন । যথা__ 


কোটী মনমথ গরব ভর হর; 

পরম সুন্দর নিতাই হলধর ॥ 

করত গমন চড়ি নব, চৌদোলে ছবি ছলকয়ে। 

বেশ বিরচি বিবাহ মত কত, ভাতি-ভূষণ অঙ্গে বিলসত ।' 
ললিত লোচন কঞ্জ মুখ মৃছু, হাস মুগ্জল ঝলকয়ে ॥ 


১৬৬ গ্ীনিত্যানন্দ বংশবল্লী | 


এবঞ্চ-_- 
বহুবিধ তৈজসাদি বস্ত্র আভরণ। 
সাক্ষাৎ পণ্ডিত কল জামাতাবরণ ॥ 
পুনঃ কন্যা আনিয়! করিল সম্প্রদান। 
পূর্বাপর আছে যান বেদের বিধান । 


এই স্থানে পুনঃ শব্দে জাহবাকে বুঝাইতেছে ইহা। স্পষ্ট 
যৌতুক কেবল নহে, বেদ বিধান মতে সম্প্রদান উক্ত হইয়াছে । 
( ইহাতেও নিদ্রাভঙ্গ হয় নাই আশ্চর্য্যের বিষয় বটে 1) 
তথাচ-_ 
বরকন্তা লইলেন গৃহের ভিতর। 
দিব্য শস্য পু্পময় পাতিয়। বাসর ॥ 


বিদগ্ধ যুবতী সব প্রবেশিল। ঘরে । 
রঙ্গ পরিহাসে সবে জাগিল বাসরে ॥ 


এবঞ্-_- 
এমত আনন্দ রাত্রি প্রভাত হইল । 
স্নান কবি প্রভূ কুশগ্ডিকাতে বদিল ॥ 
বিধি শাস্ত্রফজ্ঞাদিক কর্ম সব কল 
তার পরে শত শত ব্রাহ্মণ তু 


সমস্ত কাধ্য নিহিদ্বে নিব্শহ করিয়া বরও কন্যাদ্বয় সহ কুমার 
কষ্চদ্াস বড়গাছি রওনা হইলেন । 
তথাহি রত্বাকরে _- 


বিবাহ পরদিন তৈল মহানন্দ। 

সর্ব মনোরথ কৈল সিদ্ধ নিত্যানন্দ ॥ 
বিদায় সময় সুর্যদাস দন্ত করি। 
কহিল যতেেক তাহ! কহিতে না পারি ॥ 


শ্রীনিত্যানন্দ নববধুদ্ধর্র সহ বড়গাছি রাজবাটাতে উপস্থিত 
চইলেন। কৃষ্দাসের মাতা এবং শ্রীবাসও অপরাপর প্রভূর অন্তরঙ্গ 


শ্রীনিত্যানন্দ বিবাহ । ১৬৭ 


মিলিত হইয়া নব বধূদ্ধয় ঘরে তুলিলেন। সেই দিবসের কল্যাঁপকব 
কাধ্য সমস্ত শেষ করিয়! পূর্ণ মনোর্থ হইয়াছিলেন। 
তথাহি-_ 
বন্ধধা জাহবা সহ প্রভু নিত্যানন্দ। 
আইলেন বডগাছি হৈল মহানন্দ ॥ 
শ্রীবাসের ভাধ্যাদি প্রবীন! সকল । 
কৈল যে বাহিত হইয়! আনন্দে বিহ্বল ॥ 
শ্রীবারুনী বেরতী বংশ সম্ভবে। 
তশ্য প্রিয়ে বন্ছধাচ জাহবী ॥ 
স্ষা দাসাখ্য মহাত্মনঃ স্থতে। 
ককুছি রূপস্য চ হৃধ্য তেজসঃ হ 
কেচিৎ বণ্ধাদেবীং বালাধানীং বিব্থতি। 
অনঙ্গমগ্তরাং কেচি জ্ঞাহবীঞ্চ প্রচক্ষতে ॥ 
উভয়ঞ্চ সমীচীনং পৃব ন্যায়াৎ সতাংমতং ॥ 
কিছুদিন বড়গাছি গ্রামে বাস কবিয়া নদিয়ায় আইর সহিৎ 
সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। বস্ত্র জানহুবাকে দেখিয়া আই অত্যন্ত 
আহলাদিত হইলেন, কিছুদিন নবদ্বীপে বাখিয়। পৰে শান্তিপুর হইয়! 
সপ্ত গ্রামে কিছুদিন বাস করিতে লাগিলেন। পরে প্রভুর ভক্তও 
আত্মীয়গণের অনুবোধে শ্ীপাঠ খডদহে বাসবাটী নিম্মাণ করিয়। 
বনু জাহুবাসহ বাস করিতে লাগিলেন। কিছুদিনে শ্রীনিত্যানন্দ 
প্রভৃর সাতপুত্র জন্মে। এই সকল পুত্র শ্রীঅভিরাম গোস্বামীর 
প্রণামে কালগত হইয়া অবশেষে এক পুত্র বীরচন্ত্র ও গঙ্গাদেবী 
একমাত্র কন্ত। জন্মে। এইপুত্র ও কন্ত। জীবিত রহিলেন। এই 
পুত্র ও কন্ত। দেখিয়। অভিরাম কহিয়াছিলেন-- 


নাঠি বোলে অভিরাম ঈশ্বরাংশ হয়। 
জগং উদ্ধার হবে জানিন্থ নিশ্চয় ॥ 
বীরভদ্র প্র হয় ঈশ্বরাবতার। 
তাহার রুপায় হইল জগৎ উদ্ধার ॥ 


( নিত্যানন্দ দাস। ) 


১৬৮ প্রীনিত্যানন্দ বংশবল্পী । 


সত্ীকনুধা গর্ভ সমভৃত বীরচন্দ্র স্রীপাঠ খড়দহ গ্রামে জন্ম গ্রহণ 
করিলেন। তথাহি অদ্বৈত প্রকাশে-- 


মহাপ্রভুর অপ্রকটে শ্রীবন্থধা মাতা। 
শুভক্ষণে একপুত্র প্রসবিল তথ ॥ 
নিত্যানন্দাত্মজ তিহ হয় সদানন্দ । 
জগতে বিখ্যাত নাম হৈল বীরচন্ত্র ॥ 


এব-_ 


শুভদিন শুভলগ্র শুভক্ষণ পাইয়া । 
ঈশ্বর আপন বাক্য স্দৃঢ় জানিয় ॥ 
শরৎ কুষ্ণানবমীতে বোধল দিবসে" 
ঈশ্বরাবির্ভাবে সবলোক্‌ ভাষে ॥ 

তিন লোকে জয় জয় হরিধ্বনি হৈল। 
দেবলোক নরলোক আনন্দে ভাসিল ॥ 
ধন্য ধন্য বন্থলক্ষমী বলে সব'জন। 

পুত্র প্রদবিল যেন চন্দ্র বদন। 

. পঞ্চদশ মাস তেজোবূপিষে রহিল।। 
মাগশীর্ষ শুর্লচতূধিতে প্রনবিলা ॥ 
বীরচন্দ্র রূপে পুনঃ গৌর অবতার । 
যেন। দ্বেখেচে সে দেখুক এবার ॥ 


( ইতি বুন্দাবন দাস । ) 


প্রতিশ্রুত পুর্ণ করিবার ভন্যই শ্ীগৌরাঙ্গদেব বীরচন্দ্র রূপে 
জন্মগ্রহণ করিলেন। একদা নিত্যানন্দ বহির্বাটাতে উপবিষ্ট 
আছেন । এমন সময় দাদা রবে অভিরাম গোস্বামী রূগী শ্রীদাম 
গৃহে প্রবেশ করিলেন । নিত্যানন্দ-তাহার গলদেশ ধরিয়৷ দাদা 
বলিয়।' দিব্যাসনে বসাইলেন। অভিরাম কহিলেন দাদ! তোমার 
পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছে দেখিতে আসিয়াছি। আমাকে ছেলে 
দেখাও। নিত্যানন্দ আনন্দ সহকারে বলিলেন দাদ। তোমার তো 
ছেলেদেখা নয় প্রণাম করা। তাকে কোথায় এসেছে তুমিত 


প্রীনিত্যানন্দ-বিষাহ । ১৬৯ 


সকলি জান। এ সময় বস্ুধা ঠাকুরাণী অভিরামের আগমন জ্ঞাত 
হইয়া অত্যন্ত কাতর এবং কিংকর্তব্য বিষুঢ় হইয়া পুত্রের নিকট 
উপবিষ্ট ছিলেন। এমন সযয় অভিরাম অস্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া 
স্ন্দর খট্রোপরি বীরচন্দ্রকে দেখিয়া সাষ্টাঙ্ষে প্রণাম করিলেন । 
ততৎপরে অনিমেবে শিশুকে নিরীক্ষণ করিধ! মাহাপুরুযষোচিত জাক্ষণ 
দেখিতে পাইলেন । পুনশ্চ প্রভূর চরণতলে দ্বিতীয়বার প্রণাম করিয়া 
দর্শন করিতে লাগিলেন । কিন্তু কোনপ্রকার বাতিক্রম না দেখিয়। 
তৃতীয় বার সাষ্টাঙ্গে গ্রণামান্তর ক্ষান্ত হলেন । হখন বীরচন্দ্র হাস্থা 
করিয়া পাদচারণে সন্দিগ্ধচিত্তে অভিরামকে কুতার্থ করিয়াছিলেন । 
অভিরাম হরিধ্বনি সহকারে গৃহ নিক্ষান্ত হইলেন । বীরচন্দ্রও দিন 
দিন চন্দ্রকলার ন্যায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিলেন । 


নিতানন্দের বিবাহ সমাপ্ত । 


বীরচন্দের বিবাহ । 


জানুবাদেবী আখণু বন্ধা। ছিলেন শ্রীবস্বধাগঙ সম্ভৃত কীরচন্দ্র 
বাল্যলীল। শে করিয়। ক্রমে কৈশোর প্রাপ্ত । যদিচ তিনি বিদ্ধ 
বা তপন্তায় পিত। নিত্যামন্দ অপেক্ষা নান টিলেন না। তত্রাচ 
চাঞ্চল্য বশতঃ এশ্বধ্যের প্রলোভনে প্রতারিত হয়! গমানুবী কাধ্য 
সকল প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করিলেন । সেই কারণ শ্রীনিত্যানন্দ 
তাহার উপর বিরক্ত এবং বাজীকর বলিয়। ঘণার চক্ষে দেখিতেন । 
একদ! উপদেশচ্ছলে বীরকে কতকগুলি সাধক সুগম গুন্ললিত শিক্ষা 
দিয়াছিলেন। যেসকল কাধ্য ও বিনয় লইয়া! উন্মত্তপ্রা় ছইয়াছ, 
ইহা পরমার্থ বা তত্তৎ প্রাপ্তির সাধক নহে । বরং এ সকল বিবয়ের 
আলোচনায় সাধনার পথ একেবারে বদ্ধ হইয়। যায়। ক্রমে যাতুকর 
ব! বুজ রুখ খ্যাত হইয়া লোক সমাজে প্রসিদ্ধিলাভ করতঃ ব্যবসার 
দ্বার উদঘ'টিত হয় ও লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইয়া পড়ে । তখন ইহাই তাহাদের 
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পরমপুরষার্থ অনুমীত হয়। বযদিচ অনিমাদি অষ্টসিদ্ধি সাধককে 
আপন৷ হইতেই পূর্ববপর্ধ্যায়ে আশ্রয় করে। ফলত; যাহার! অপক্ক 
যোগী তাহাদিগের উপর সিদ্ধি নিচয় প্রভৃত্ব স্থাপন করিয়া শনৈহ 
যোগত্রষ্ট করিয়া অধঃপাতিত করে। কাধ্যতঃ পরমার্থের আর 
আকাঙ্ষামাত্র থাকেনা । অতএব তুমি এই সকল প্রলোভন ত্যাগ 
কর। কিন্ত বীরচন্দ্র পিতার উপদেশ ছুব্রবোধা বিধায় অবহেলা 
করিয়া গৃহত্যাগে কৃত সংকল্প হইলেন । 

গৃহত্যাগের পর পূর্ববঙ্গে কয়েকদিন ধন্ম প্রচার করিতেছিলেন। 
দেখিলেন বৌদ্ধগণের প্রবল অত্যাচারে হিন্দু একেবারে অবসন্নপ্রায় 
পৃর্ধ্বে গৌড়ে নীচ জাতীয় অত্যাচার সামান্য ছিল না । তাহার পর 
বৌদ্ধ অভ্যুত্থানে প্রায় সকল জাতিই বৌদ্ধ ধর্মানুরাগ্ী হইয়াছিল । 
বিশেবতঃ বহু নীচজাতি বৌদ্ধ ধন্ম গ্রহণ করিয়াছিল ।ললিতবিস্তারে 
তাহার আভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু বীরচন্দ্রের বঙ্গদেশ 
আগমনের অব্যবহিত পূর্বে রাজোৎসাহে ও ব্রাহ্মণ গণের চেষ্টায় 
মনের স্রোতঃ ফিরাইয়াছিল বটে। কিন্তু নিকৃষ্টের পক্ষে কোন 
উপায় স্থির হয় নাই। ব্রাহ্মণ বা সংশূদ্র অনেকেই পূর্ববভাব 
স্বীকার করিয়। তিন্দূদিগের মধ্যে মিলিত হইয়। গিয়াছিল। যাহার! 
অর্থ সামর্থ্য বিহীন বা নীচ বর্ণসন্কর তাহাদের উপায় ছিলনা । বরং 
হিন্দুবাজ গণের শাসন তাহার। বিধ্বস্ত হইয়। ইতস্তত; বিতাড়িত 
হইতে ছিল। বিশেষ চেষ্টাতেও হিন্ধুগণ তাহাদের স্থানদেন নাই। 
সে সময় তাহাদের সংখ্যা আনুমানিক ১২০০ ছিল।তাহাঁদের আকার 
ও পরিচ্ছদ বিষয়ে যাহ! লিখিত আছে তাহ এইরূপ । কেশ বিহীন 
মস্তকে শিখামাত্র অবশিষ্ট । শুক্রবন্ত্র ( অর্থাৎ গড়া) পরিধান ও 
উত্তরীয় তদ্রপ। হস্তেদণ্ড এবং ভিক্ষাপাত্র (কিস্তি) বীরচন্দ্র 
দেখিলেন এই ভিক্ষুক দল জাত কুল হারাইয়া গৃহস্থের উপর যথো- 
চিৎ অত্যাচার করিতেছে । আপন পর জ্ঞানশুন্য পরম দয়াল বীরচন্দ্র 
প্রভূ তাহাদিগকে ভেকে উদ্ধার করিয়া আপন স্গেহময় ক্রোড়ে 
তুলিয়া লইলেন। এবং ভিক্ষান্্ররে সাহাব্যে জীবিক! নির্বাহ 
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করিতে আদেশ করিলেন। ইহারাই নেড়া বলিয়! প্রসিদ্ধিলাভ 
করিল। কিছুদিন পরে নেড়ার দল অত্যন্ত বলবান্‌ হইয়া উত্তেজিত 
হইল। তখন প্রভু নেড়ি স্থষ্টি করিয়া বিবাহের আদেশ করিলেন । 
অদ্যাবধি তাহাদের সম্প্রদায় বিদ্ধমান আছে। পরবর্তি কালে বীরের 
বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা প্রবল হইল। কিন্তু প্রস্তর অভাবে ইচ্ছা 
মনেই ছিল। বনু অন্ুসন্ধননে জ্ঞাত হইলেন গৌড়েশ্বরের দ্বারে 
একখানি প্রস্তর বিদ্যমান আছে। একদিন প্রাতে বীর নবাবের 
নিকট উপস্থিত হইলেন। নবাবের পারিষদ বর্গ ফকীর বলিয়৷ 
সমাদর করিলে, নবাব সোলেমানের চক্ষু আকৃষ্ট হইলে তাহাকে 
আহার করাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। প্রতু হাস্য মুখে বলিলেন 
জাহাপনা যে খান! প্রত্যহ উপভোগ করেন তাহাই খাইব। 
খানা উপস্থিত হইলে যেমন মোহর কাটিয়া খান। খোলা হইল 
খানার পরিবর্তে নানা প্রকার স্গন্ধি পুষ্প সমূহ দৃষ্টিগোচর 
হইল। সন্দিহান চিন্তে নবাব তিনবার এই প্রকার দেখিয়া কিছু 
দান করিবার ইচ্ছ। প্রকাশ করিলেন। বীর কেবল প্রস্তর মাত্র 
প্রার্থনা করিলে সোলেমানখা স্বীকার করিয়া প্রস্তর খোলাইয়া 
তাহাকে দিলেন । 


তথাহি-- 


* পাথসাহ বোলে গৌসাঞ্ঞি ফকির প্রধান। 
ইচ্ছামত ঠাকুর তুমি কিছুলহ দান ॥ 
গোনাঞ্ি বোলে বহুমূল্যের তেলুছ পাথর । 
তোমার দ্বারেতে শোভে করে ঝল মল ॥ 
গৌসাঞ্ি বোলে ইহাতে আমার আগ্রহ। 
ইহাদিয়! গড়াইব সুন্দর বিগ্রহ ॥ 


আরে 


* সোলেমান খ। বাহাগ্ুরের নামে বিচ সিক। খোতবা প্রচলিত ছিল। তব্রাচ ভিন 
গৌড়ে হজরত আল! উপাধি ধায়ণ পূর্বক সঙ আকবরের বন্ঠত। স্বীকার করেন। ইনি ৯৮১ 
সালে পরোলোক প্রাপ্ত । 

ফেরেস্তা মতে রাজত্বকাল ২৫ বৎসর যাজ। 
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পাথসাহ পাথর খুতি বীরচন্দ্রে দিল.। 
পাথর লইয়া! বীর খড়ঙহে গেল ॥ 

সেই পাথরে গড়াইল স্যামহুন্দর মৃত্তি 
দেখিয়া সকল লোকের গেল সব আহি ॥ 


(শ্রীনিত্যানন্দ দাস ) 


তথাহি-_ 
মহা মঙ্বোৎসৰ কৈল বৈষ্ণব নিমন্ত্রণ । 
সকল চৈতন্তগণ কৈল আগমন ॥। 


অছৈত পুত্র শ্রীঅচ্যুতানন্দ মহাশয়। 
মৃদ্তি প্রতিষ্ঠাভিষেক কৈল দগ়াময় ॥ 


( ঈতি বীরচন্দ্র চরিত ) 


নান! কার্ষ্যে বাপূত বীরচন্দ্র ক্রমে কৈশোর উত্তীর্ণ হইয়া যৌবনে 
পদার্পণ করিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ ইতিপুর্ধেই অপ্রকট হন। 
কিন্ত কি প্রকারে এবং কি অবস্থায় ও কোথায় তিনি অপ্রকট তন 
তাহার সঠিক সংবাদ কোন গ্রন্থে বর্ণিত হয় নাই । এবং অন্রমান 
ও অসম্পূর্ণ হইয়া পড়ে। বরং শ্রীচৈতন্যের অপ্রকট অধিকন্ত 
অনুমান সিদ্ধ বল। যায় নিত্যানন্দের কোন প্রকারেই কিছুই স্থির 
হয় নাই। তবে তাহার কতক অংশ প্রকাশ আছে জয়া নান্দের 
চৈতন্য মঙ্গলে “আশ্বিন মাসেতে যোগ কষ্থাষ্টমী তিথি । নিতানন্দ 
বৈকুণ্ঠ চলিল। ছাড়ি ক্ষিতি।” শ্রীল বৃন্দাবন ঠাকুর মহাশয় বলেন 
প্রভূ নিত্যানন্দ কৃষ্ণচৈতন্তের বিচ্ছেদে দিবানিশি বিলাপ করিতে 
লাগিলেন। প্রায়ই সজ্ঞ। হীন থাকিতেন, জ্ঞান হইলে চৈতন্যের 
আলাপ ও বিলাপ করিতেন। তিনি নিরস্তর খড়দহে বাস করিতেন 
ও শ্যামসুন্দর যৃত্তি দর্শন করিতেন । কিন্তু ইহা কি প্রকারে সম্ভব 
শ্যামসথন্দর যখন প্রতিষ্ঠ। হয় তখন নিত্যনন্দ প্রকট ছিলেননা॥ তাহার 
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যথেষ্ট প্রমাণ আছে। তাহার পূর্বেই অপ্রকট হইয়াছিলেন প্রতিষ্ঠা 
কার্ধ্যে অচ্যুতানন্দই কর্মকর্তা ছিলেন । তবে হিসাব করিয়া দেখিলে 
এই শ্লোক প্রক্ষিপ্ত বলিয়াই প্রতিপন্ন হয় বা লিপিকর প্রমাদ তাহার 
সন্দেহ মাত্র নাই। শ্তরীমন্িতানন্দ এক চাকা গ্রাম হইতে বহ্কিম 
দেবকে মোকাম খড়দহে' আনিয়! স্থ'পনান্তর ব্রিপুরা-সুন্দরী ও 
অনস্তদেব শিলা এই তিন দেবতার পূজা সেবী করিতেন। তিনি 
লীলা সন্বরণ করিলে; বীরচন্দ্র বখন শ্যামনুন্দর মৃত্তি প্রতিষ্ঠা করি- 
লেন, সে সময় এ উভয় বিগ্রহই গুঞ্জাবাটীতে ছিলেন । কিস্তু ছুই 
বিগ্রহ একস্থানে বা একই রন্দিরে স্থাপিত কর! শাজ্স ও আচার 
বিরদ্ধ। সেই কারণ পুনশ্চ মন্দিরের প্রয়োজন বিধায় এ নৃতন 
মন্দির অতি সামান্যরূপে নিম্মিত হইল, এবং শ্যামস্থন্দর ত্রিপুরা- 
স্থন্দরী ও শ্রীঅনন্তদেব নৃতন মন্দিরে প্রেরিত হইলেন। কিছুদিন 
পরে ছুই মন্দিরে ছুই বিগ্রহের সেবা পৃজ। ছবূহ প্রযুক্ত বীরচন্দরপ্রত্‌ 
বন্কিম দেবকে পোপীজনবল্পভ ও রামকুষ্ণের হস্তে অর্পন করিলেন । 
কিন্ত অনস্তদেব দিলেন না। সেই পর্যন্ত বঙ্কিমদেব মোকাম 
নোতাগ্রামে গমন করিলেন । উত্তরাধিকারী সূত্রে নহে । এবং 
তদবধি বত বৎসর পরাস্ত গুপ্তাবাটার পুরাতন মন্দির শুন্য ছিল । 
অধুন। অল্পকাল মাত্র জামার নন্ শিশ্তয শ্রীযুক্ত বাবু প্রমথনাথ মল্লিক 
এ মন্দির ভগ্ন কবিয়া গুপ্তা বাটীর মধ্যস্থলে ঘইখানি ঘর নিম্মাণ 
করিয়। দিয়াছেন। স্্রীনিত্যানন্দ প্রভুর জম্মেৎসব সেই স্থানেই" 
প্রতি বংসর সম্পন্ন হইয়! থাকে । 

নৃতন মন্দির প্রথমে অতি সামান্য ,ব্যয়ে নিম্মিত, সেই জন্য 
অতি অল্প সময় মধ্যে বিধ্বস্ত হইয়! পড়িল | প্রবাদ আছে 
পটেশ্বরী' মাত! গোস্বামিনী & মন্দিরের পুনঃসংস্কার করেন। সেই 
অবস্থায় অগ্যাবধি বর্তমান রহিয়াছে । এ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণভাবে এ 
মন্দিরের সংস্কার হয় নাই । যখন বীরচন্দ্র বঙ্কিম দেবকে দান করেন, ' 
সেই পর্য্যস্ত অগ্যাবধি গোগীজনবল্লভ ও রামকৃষ্ের বংশ পরম্পরায় 
সেবাধিকারী হইয়া রহিয়াছেন মাত্র ।' 


- ১৭৪ নিত্যানম্দ বংশবল্লী | : 
তথাহি-_ 

কে বুঝিতে পারে নিত্যানন্দের প্রভাব । 
পুনঃ প্রভু মনে ভাবি প্রবোধ হইল। 
বন্থু জাহুবাকে লৈয়া গমন করিল ॥। 
তখ। হইতে একচাক! করিল! গমন। 
বন্ধিম দেবেরে গিয়া করে দরশন ॥ 
বন্কিম দেবে অস্তর্ধান হইল সেথা ॥ 


বীরচন্দ্রের গর্ভধারিণী ততৎকালে জীবিতা। কথিত আছে ১৫১০ 
শকে শ্রীনরোত্তমের খেতুর বা খেতরী গ্রামের মহামহোঁৎসবে দেবী 
জাহৃবা ও বীরচন্দ্র উভয়ে কর্তৃত্ব করিয়াছিলেন । মহোৎসব শেব 
করিয়া আসিবার সময়, পরমেশ্বরী দাস তড়াআটপুরের সংবাদ 
দিলেন। মেই মতে তড়াআজাটপুরে শ্রীরাধার গোপীনাথের প্রতিষ্ঠা 
কাধ্য সামাধা করিয়া প্রত্যাগমন কালে ঝামাটপুর গ্রামে রাধাশ্টাম 
দাস নামে এক ভৃত্যের বাটিতে অপেক্ষা করিতেছিলেন। এই সময় 
ঘটনাক্রমে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভূর এক প্রিয় ভৃত্য “মীনকেতন” রাম- 
দাস সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া জাহৃবার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন । 
জাহ্বাও তাহাকে আদরের সহিত ২১ দিবস তথায় অবস্থিতি করি- 
বার জন্য আদেশ করিলেন। রামদাঁসের সহিত যছুনন্দন আচাধ্যের 
পরিচয় ছিল। এবং তাহার কন্যাদ্বয়কে রামদাস অতান্ত নেহ 
করিতেন। যখন যছুনন্দনের বাটীতে যাইতেন এ কন্্যাদ্য় রামদাসের 
স্নান আহারের উৎযোগ করিয়া দিতেন, এবং সর্বক্ষণ তাঁহার মিকট 
উপকথা শুনিতেন। একদা রামদাস এ কন্ঠাদ্বয়কে সঙ্গে লইয়। 
মাতা গোস্বামিনীর চরণ বন্দনা করিলেন । কন্তাদ্বয় অতি স্ুরূপ! 
ও সুলক্ষণা বলিয়া জাহবার প্রতীতি জন্মিল। খন রামদাসকে 
তাহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে? রামদাস বলিল -শ্রীযুনন্দন 
আচার্যোর এই ছুই কন্তা, জ্যেষ্ঠা শ্রীমতী ও কনিষ্ঠা নারায়ণী। ইহা- 
দের গর্ভধারিণী পতিরতা ও স্থুশীলা শ্রীমতী লক্ষ্মী দেবী। এমন, 
সময়ে শ্রীমতী লক্ষ্মী দেবী তথায় উপস্থিত হইয়া জাহধার চরণে 3 


বীরচজের ববিদ্বাহ। 


প্রণিপাত পূর্বক উপঝিষ্টা হইয়া! মাতাগোন্বামিনীর সহিৎ আলাপ 
করিতে লাগিলেন । 
তথাহি রতবাকরে__ 


বামাট পুর বাসী শীষ নন্দন । 
তার ছুই কন্তা অতি রূপবতী হন ॥ 
জোষ্ট। শ্রীমতী কনিষ্ঠ নারায়ণী । 
পিগ্লি বংশাস্তব সেই বিপ্র ভাগ্যবান্‌। 
প্রভৃবীর চক্রে কন্তাবয় কৈল দান ॥ 
( বীরচন্দ্র চরিত ) 


লক্ষ্মী দেবীর সম্ভাষণে মাত। গোস্বামিনী সন্তোষ হইয়া এ 
ভূত্যের দ্বারা যদুনন্দনের নিকট বিবাহের প্রস্তাব উখ্থাপন করিলে ; 
তিনি স্বয়ং উপস্থিত হইয়া সম্বন্ধ স্থির করিলেন। কন্যাদ্বয়কে বধু- 
রূপে ক্রোড়ে পাইয়া জাহুবা আনন্দ সাগরে নিমগ্ন হইলেন। শরীআজই 
বিবাহ কাধ্য শেষ করিয়া বর ও নববধূদ্ধয় সহ খড়দহে উপস্থিত 
হইলেন । শ্ত্রীবসুধা ও গঙ্গ। দেবী বধূদ্ধয় ঘবে তুলিলেন। সেই 
দিবস হইতে খরদহে নহাসমারোহে ব্রাহ্মণ ও কুলীন সস্তানগণকে 
নিমন্ত্রণ করিয়। ভোজন এবং সামাজিক ব্যবহাবাদি দান করিয়া! তিন 
দিবস মহামহোতসব আরম্ভ করিলেন। এই সমস্ত কাধ্য সপ্তাহ 
কালে পর্যাপ্ত হইয়াছিল। শ্রীজাহ্ুব। উপস্থিতেই বস্ুধাদেবী সর্গা- 
রোহণ করিলেন, এবং শ্রীজান্ুব' প্রীরন্দাবনে উপস্থিত হইয়। 
শ্রীগোপীনাথ জিউয়ের বাম ভাগে উপবিষ্টা রহিলেন । শ্রীমতী 
দক্ষিণে বিরাজ করিতে লাগিলেন। যাহ] ' অগ্ভাবধি সেই ভাবেই 
বিরাজিত রহিয়াছে। 

শ্রীপরমেশ্বরী দাস কহে ধীরি ধীরি। 
নিবিত্বে গেলাম বুন্দাবনে শীত্ব করি ॥ 
সেবাধিকারিরে গোগীনাথ আজ্ঞা কৈলা । 
লৈয়া গেছ ধারে তারে বামে বসাইলা ॥ 





* পিয়াল বংশ সিদ্ধ প্রোত্রিয মধ্যে গণ্য। 


১৭৬ নিত্যানন্দ বংশবল্পী | 


পূর্ববঠাকুরাশী হর্ষে বসিলা! দক্ষিণে । 
হইল অডূত শোভ দেখিনু নয়নে ॥ 


( ইতি নরহরি চক্রবর্তী ) 
রস্ুয়াঠাকুর ৭ 

শ্রীনিত্যানন্দের বিবাহ ব্যাপার বর্ণন করিতে পুস্তকের কলেবর 
বৃদ্ধি হইয়াছে । বীরচন্দ্রের বিবাহে সেইজন্য সতর্ক হইতে হইল । 
পাঠকবৃন্দ রসভঙ্গ বিষয়ে ক্ষমা! করিবেন | শ্ত্রীবীরচন্দ্র যূর্খ 
ছিলেন না তিনি বনৃুগ্রন্থের টীক। ও ভাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন। 
তিনি স্বধশ্ম বিবয়ে একজন বিবেককার ও অতিশয় সৎ প্রারক। 
বীরচন্দ্র গৃহস্থাশ্রম কালে সাধন ভজন বিবয়ে অত্যন্ত মনযোগী 
ছিলেন। গৃহধন্ম পালনে ও পশ্চাৎপদ হয়েন নাই । শ্রীবীরচন্দ্রের 
দ্বিতীয় পত্তী নারায়ণীর গে একপুত্র ও তিন কন্ঠ জন্মে। পুত্র 
শ্রীরামচন্দ্র গোন্বামী ইনি সাধকোত্তম হইলেও পিতার ন্যায় পণ্ডিত 
ছিলেন না। তিন কন্যা প্রথমা ভূবন মোহিনী । দ্বিতীয়া কন্তা। 
নবদুর্গী। তৃতীয়! নবগৌরী । ইহারাই বীরচন্দ্র গোস্বামীর ওরস 
জাত। আপাততঃ রামচন্দ্র গ্ভুর বংশ কিছু কিছু খরদহে ও কিছু 
কলিকাতায় বি্যমান রহিয়াছে । শ্রীনিত্যানন্দের বাক্যান্ুসাবে 
নিব্বংশ হইবার সময় আগত প্রায়। এক্ষণে শ্রীনিতানন্দ বংশ বনু 
হইলেও অতি অল্পমাত্র অবশিষ্ট। অধুনা বিভিন্ন শ্রোত হইতে 
বহু পোষ্য আসিয়। স্থানলাভ করিয়াছে ও করিতেছে । শেবোক্ত 
বংশ লাতায় তাহ। চিহ্চিত করিয়। দিলাম। যাহ জ্ঞাত হহইয়াছ্ছি 
তাহ। নির্ভ্ল বলিয়। মনে হয়। কিন্তু সমস্ত পোব্যই যে জ্ঞাত 
হইয়াছি তাহা আমার বিশ্বাস নাই। আর জ্ঞাত হইবার উপায়ও. 
নাই দেখিয়। নিরস্ত রহিলাম | 


শএ।মচন্দ্রের বাল্যাবস্থা। 


ও 


বিবাহ ।, 


নারায়ণী গর্ভসম্তৃত শ্রীরামচন্দ্র গোস্বামী বাল্য কালে অতি শাস্ত 

ও সরল প্রকৃতির বালক ছিলেন । অনৃষ্টবশতঃ বিদ্যাভ্যাসে শিথিল 
প্রযত্ব হেতু পিতার ন্যায় বিদ্যা লাভ করিতে সক্ষম হন নাই। কিন্ত 
সাধন ভজনে অত্যান্ত পটু ছিলেন। বাল্যাবস্থা' হইতে পিতার নিকট 
ইহাই সযত্বে অভাস করিয়াছিলেন। রামচন্দ্র নিত্যানন্দের শিক্ষ। 
গ্রহণ করেন নাই । পিতার পদাঙ্কান্ুসরণে কাধ্য করিতেন । প্রায় 
নয়বৎসর বয়ংক্রমে উপনীত হয়েন। তদবধি মৃত্াসময় পধ্যস্ত 
ব্রাহ্মণে। চিত কাধ্য ( পঞ্চমহাযজ্ঞাদি ) অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তিনি 
নক্তাণী ছিলেন নক্ষত্র দর্শনাস্তে ফল মূলাদি ও ছুপ্ধ পানে জীবন 
ধারণ করিতেন মাত্র । ধান্য বা গোধুমান্ন গ্রহণ করিতেন না। তবে 
ভূতষজ্ঞ ও মন্ুষ্যযজ্ঞের আন্থরোধে তাহার সহধশ্মিণী কদস্বমাল! 
অন্নদি পাক করিয়া নিত্য ক্রিয়া সমাধা করিতেন, এবং স্বামীর 
অনুমতি ভ্রমে এ অন্ন গ্রহণ করিয়া জীবন ধারণ করিতেন ! সপ্তদশ- 
বর্ষ বয়চক্রমে শ্রীরামচন্দ্র প্রভু, খড়দহের পরপারে মাহেশ গ্রামে 
৬জগদানন্দ পিপ.লাই (১) অধিকারি মহাশয়ের কন্যা কদন্বমালাকে 
বিবাহ করেন। ইহাদের কুলদেবত। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব । শ্রীজগন্নাথ- 
দেব এক জন্যাসীর 9কুর। মাহেশ গ্রামের গঙ্গাতীরে স্থাপিত 
ছিলেন । * খালিজুড়ির জমিদার জ্ীকনলাকর পিপ্‌লাই ৮৯৯ সালে 
বা ১৭১৪ শকে জন্ম গ্রহণ করেন । ১৪৫৪ শকে বা ৯৩৯ সালে এ 
সন্ন্যাসীর নিকট শ্রীজগন্নাথদেবকে প্রাপ্ত হইয়। সেব। আরম্ভ করেন। 
১৪৮৫ শকে ব। ৯৭০ সালের চৈত্র শুক্লা! ভ্রয়োদশীতে মৃত্যু হয় । 


সপ শসা 











*এক্ষ ণ 2৭ ধনের সামিল (১)1 উচারাগার্জিগ্ত শ্রাত্র বখ'ৎ দখাবও, াধারাণী ও 
রঙাদেবার 'বশাত শ্ধ আা্রধ সবীকাব করেন। | 


১৩ 


১৭৮ নিত্যানন্দ বংশবল্লী | 


তাহার পুত্র চতুরভূজি পিপ্‌লাই ও কন্যা রাধারাণী। তাহার 
সহোদরের কন্। রমা এই ছুই কন্তা। হরিওঝার দ্বিতীয় পুত্র 
যোগেশ্বর পণ্ডিত রাধারাণীর পাণিগ্রহণ করেন, এবং তৃতীয় কামদেব 
পণ্ডিত রম! দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। ইহার! খড়দহ মেলের প্রসিদ্ধ 
কুলীন ছিলেন। চতুভু্জের পুত্র নারায়ণ পিপলাই। স্থপুত্র 
৬জগদানন্দ পিপ্‌লাই। (অধিকারী ) ইহার পুত্র রাজীবলোচন 
ও কন্যা ছই, জ্যোষ্টা কদম্বমালা ও কনিষ্ঠা গুঞ্জামাল! । শ্রীরামচন্দ্র 
ভু কদম্বমালার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন । ১৬৭৭ শকে নয়ানচাদ 
মল্লিক নৃতন মন্দির প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু মন্দিরের 
কাধ্য সম্পূর্ণ হইবার পুর্ধবেই তিনি মানবলীলা সন্বরণ করিলেন । 
মৃতু সময়ে পুত্র নিমাইচরণকে আদেশ করিয়াছিলেন যে, মন্দির 
সম্পূর্ন হইলে এ মন্দির তাহার নামে প্রতিষ্ঠাপৃর্বক জগন্নাথদেবকে 
স্থাপিত করিয়া এ দেবতার সেবার কারণ ২০০০০ টীকা প্রণামী 
দিবে। মন্দির সম্পূর্ণ হইলে অধিকারী মহাশয় ৬নয়ানচাদ মল্লিকের 
নামে প্রতিষ্ঠ। করিতে স্বীকার করিলেন না । ক্ুতর'ং নিমাইচরণ 
পিত।র আদেশ মত এ টাকা প্রণামী না দিয়া ৫০০০২ টাকা মাত্র 
ট্রা্টিদিগের নিকট রাখিয়াছেন। অগ্যাবধি তাহার সুদ প্রীজগন্নাথ 
দেবের সেবায় পর্যাপ্ত হইতেছে । এবং কিঞ্চিৎ স্বর্ণালঙ্কারও প্রস্তুত 
করিয়। রাখিয়াছেন। কথিত আছে এ টাকার বাকি অংশ গৌরচরণ 
মল্লিকের নিকটও ছিল। তৎপরে ৬যছ্ুলাল মল্লিকের মাতা শ্রীমতী 
রঙ্গনমণি দাসী শ্রীজগন্নাথ দেবের গুপ্তাবাটী নিন্মীণ করিয়া দিয়াছেন। 
সেব।র জন্য নবান খানেআলি সাহ ১১৮৫ বিঘ। জমি ( এক্ষাণে 
জগন্নাথপুর নামে খা।ত) লিখিত পাট্রাসহ্ বন্দবস্ত করিয়া দেন। 
অধুনা সাং পানিহাটীর জমিদার গৌরীশঙ্কর রায় চৌধুরি মহাশয় 
নিজ ব্যয় তাহা পারখরাজভূক্ত 'করিয়া, দেবন্তর সম্পত্তির রক্ষার 
উপায় করিয়া আপন পুণ্য বীত্তি রাখিয়া থিয়াছেন। যদিও প্রাসঙ্গ- 
* ক্রমে বছ অগ্রয়োজন।ধ বিষয় এস্থলে লিখিত হইল। ইহা 
তোধ!য়োদ জনিত কাহারও মনস্তুপ্টির কারণ নহে। কেবল অধিকারী 


স্রীরামচন্দ্রের বিবাহ ও খাল্যাবস্থা। ৷ ১৭৯ 


মহাশয়দ্দিগের আচার ব্যবহার ও কুলমর্ধ্যাদার নির্দেশক মাত্র । 
পাঠকবৃন্দ ক্ষমা! করিবেন, আপনারা বুঝিতে সক্ষম না! হইলেও 
আমাদের ইহাতে প্রচ্ছন্ন ভাবে পৃতিগন্ধময় স্বার্থ বিদ্যমান আছে । 

অধুন। অৃষ্টহ্ষ্ট অবস্থাস্তরায়ের ব্যবচ্ছেদে বাতিচার দৃষ্ট হইলেও 
অগ্তাবধি ৬নিমাই চরণ মল্লিকের বংশে এরূপ দাতা বিরল নহে। 
৬কমলাকর অধিকারীর বংশে শ্রীনিত্যানন্দ বংশের সহিত ব্যবহার ও 
অন্নসম্পর্ক আছে ও ছিল। কিন্তু ৬বল্পভজীর সেবাঁধিকারিগণের 
সহিত ইহা নাই, এবং পৃর্রেও ছিল না । ৬নিমাইচরণ বল্পভজির 
মন্দিরও প্রস্তত করিয়াছেন, এ মন্দির ভগ্নাবস্থায় গঙ্গাতীরে এপর্যাস্ত 
বিদ্যমান রহিয়াছে । পরে গৌরচরণ মল্লিক বর্তমান মন্দির নির্মাণ 
করিয়া ৬বল্লভজিউকে স্থাপন করেন । এবং ৬সেবার জন্য প্রাতাহিক 
২২ হিঃ বৃত্তি ধার্যা করিয়া দিয়া ম্বনামে মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া 
দিয়াছেন। পরে ৬নিমীইচরণ মল্লিকের কনিষ্ঠ পুজ ৬মতিলাল মল্লিক 
বাসমঞ্চ নিন্মাণ করিয়া দিলেন। পরুদ্ররাম পণ্ডিতের প্রতিষ্ঠিত 
৬রাধাবল্পভজীউ। পনে তাহার সহোদব পুজ রতিরাম গাকুর সেবাধি- 
কারী নিযুক্ত হয়েন। রতিবামের বংশধরগণ অগ্য।বধি সেবাধিকারী 
ব্ন্ভতমান রহিয়াছেন | ইহার। মল্লিক বাবুদের দান গ্রহণে পতিত হন । 
এক্ষণে চতুঃসাগরী করিয়া যেত উঠিয়াছেন।” 

দেবগণের মকে আগমন ৩৮৭ পৃষ্ঠা। 

এই কারণেই বোধ হয় আমাদের সচিত আহার বাবার নাই 
ও ছিল না। 

রামচন্দ্র প্রভূর বিবাঙ্কের যোজকতা শ্রামতীঠাকুরাণীই সংঘটন 
করিয়াছিলেন । অস্থিকা নায়ী এক রাঞ্গণকন্ত। তাহার প্রিয়সখী 
ছিলেন। তিনি পিপলাইঈ মহাশয়দিগের বাটীতে যাতায়াত 
করিতেন। স্িনিই শ্রীমতীঠাকুরাণীর দ্বার! শুভকাধ্য স্থির করিলেন । 
বিবাহ সঙ্গয়ে ঘটকাচাধ্য দেবীবর বিশারদ সভায় উপস্থিত ছিলেন | 
কীরচন্দ্র প্রভু তাহার মন্ত্র দাতা গুরু ছিলেন পূর্বেই তাহ]|র উল্লেখ 
করিয়াছি । বীরচন্দ্র প্রভৃ,তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন । সেই 


১৮০ নিত্যানন্দ বংশবল্লী। 


কারণ দেবীবর এই বিবাহের উল্লেখ করিয়াছেন। বিবাহের অঙ্গভৃত 
সম্প্রদান, অধিকারীমহাঁশয়ের বাটীতে হইয়াছিল। উত্তর বিবাহ 
খড়দছে সম্পন্ন করিয়া কুলীনসন্তানগণকে দেবীবর উপস্থিতে 
বিশেষ রূপে সম্মানিত করিয়াছিলেন । বীরচন্দ্র পঞ্চগ্রামী ব্রাহ্মণ 
হইতে অস্ত্যজ জাতি পথ্যস্ত তিন দিবসে পধ্যাপ্ত করিয়া শুভ 
বিবাহ সমাপনান্তর কিছুদিন পরে লোকাস্তরিত হইলেন । 

প্রীরামচন্দ্রের রসে কদম্ব মালার গর্ভে চার পুজ জন্মে। 
জ্যেষ্ঠ রামদেব, মধাম কৃষ্ণদেব, ভূতীয় বিষুণদেব, চতুর্থ রাধামাধব | 
এই রামদেব ও রাধামাধবের বংশই এক্ষণে বিদ্যমান রহিয়াছে মাত্র । 
তাহার মধ্যেও বিস্তর অন্য অন্য বংশের পোষ্য আসিয়। স্থানলাভ 
করিয়াছে ও করিতেছে । রামচন্দ্র গোস্বামীর কন্যা এক ত্রিপুর! 
স্বন্দরী। এই কন্যা কামদেব পণ্ডিতের বংশের চাদের পুত্র রামেশ্বর 
মুখোপাধ্যায়ের হাস্তে সমর্পণ করেন । 


শাঙ্গীদেবীর বংশবল্লী আরস্ত। 


বিষুণপাদোত্তব। গঙ্গ। যাসীৎ সা নিজনামতঃ। 
নিত্যানন্দাত্মঙ্জ! জাতা যাধবঃ শাস্ত্থ নৃপঃ ॥ 
ধনোর চাটাত মহাদেবের রংশ। 


কনোজাগত 
বীতরাগ 


দক্ষ: 

স্তলোচন 
বাস্থদেব 
মহাদেব 


চহল্‌ 


লৌকীক 


অরবিন্দ স্ বহুরূপঃ স্থচোনায়া অরবিন্দ হলাযুধঃ। 


| বাঙ্গালাশ্চ সমাধ্যাতা: পঞ্চেতে চট্রসস্ভবা: 
আউত 


| 


সে 
] 

মনো 

ভুযো 


চাদ 


ূ 


দর 
হরিদাস 


গৌরীদাস 
ণ 


| . | | 
বামচন্দ্র রু্দেব মহেশ শিররাম বিশ্বনাথ 


১৮২ শ্রীনিত্যানন্দ বংশবল্লী । 


পুত্রাঃ বিবিধ গুণযুতাঃ লোক মান্তাঃ স্থশীলঃ।' 
রামচন্দ্ঃ কুষ্ণদেবঃ যহেশঃ শিবরাম:ক | 


বিশ্বনাথোপিচরমে। গৌরীদাস তনৃস্ভবাঃ ॥ 
( ইতি মহাবংশাবলী ) 
শ্রীমল্লিত্যানন্দ বংশবল্লী যথাসাধ্য প্রকাশ করিয়া অধুন। 


শ্রীমাধবাচার্য্যের কুল মর্যাদা প্রকাশ করিবার পিপাসা অত্যস্ত 
বলবতী হইয়া উঠিল। নিত্যানন্দ ও বীরচন্দ্র কিরূপ কুলে এবং 
কি মর্যাদায় কন্তাদান করিয়াছেন তাহ জ্ঞাত হওয়া আমাদের পক্ষে 
বিশে আবশ্বক। কার্ষো হস্তক্ষেপ করিয়া বিশেব অনুসন্ধানে 
মাধবের পিতার নাম বাঁ বংশমর্ধাদা কিছুই অবগত হইতে পারিলাম 
না। যতই অগ্রসর হই ততই চিন্ত। ও লজ্জা আসিয়া যুগপৎ 
অধিকার করিতে লাগিল। বিস্তর চেষ্ট। করিয়াও এমন কি 
কিন্বদস্তি পর্যান্ত কর্ণগোচর হইলনা বন্ধ গবেধণায় বঝিলাম যে, 
মাধবাচার্যের বংশাবলী গঙ্গাবংশ বলিয়া সমাজে খ্যাত। তাত 
যেমন সুবর্ণ সম্পর্কে স্থবর্ণহব পাপ্ত হইয়া বিক্রয় হয়। সেই প্রকার 
শ্রীনিত্যানন্দের কন্া গ্রহণ হেতু মাধবাচার্ধোর পিতৃপরিচয় প্রচ্ছন্ন 
ভাবাপন্ন। একন কি তাহার পিতৃপক্ষেব উপাধিগত চিহ্ন পরাস্ত 
সুছিয়া গিয়াছে । যদিচি ইহার! গোস্বামী উপাধি বিশিষ্ট, তত্রাচ 
কেবল গোম্বামী উপাধির দ্বারা জাতিগত ভাব বা কুল মধ্যাদা 
কিছুই জ্ঞাত হইবার উপায় নাই । গোম্বামী উপাধি ব্রাহ্মণ বৈদ্ধ 
এমন কি শুদ্রের মধোও বিরল নহে । এতাবতা কিছুই স্থির 
করিতে না পারিয়। কুলশাস্ত্র আলোড়নে প্রবৃত্ত হইয়।, অপর অপর 
' গোস্বামী গণের কুলমর্যাদা প্রাপ্ত হইলাম। সাং মালপাড়া, 
বাগ নাপাড়া, নবগ্রামী, যবগ্রামী, শাস্তিপৃর, বৈচি ও বোড়। নিবাসী 
গোস্বামীগণের কন্যার বিবাহ প্রসঙ্গে বংশ ও কুলমধ্যাদা, পিতৃ 
পিতামহাদির নাম, ইত্যাদি জ্ঞাত হইলাম। কিন্তু মাধবাচার্ধোর 
ংশ বা গঙ্গাবংশীয় প্রভুদিগের আদান প্রদান প্রসঙ্গে কিছুমাত্র 
লক্ষিত হইল না। এবস্িধায় কিছুই স্থির করিতে না পারিয়াঃ 
লেখনী সঞ্চালনে নিরস্ত হইতে হইল । 


গঙ্গাদেবীর বংশখবদ্ী | ১৮৩ 


মাঁধবাঁচার্য্য শ্রীনিত্যানন্দের জামাত । তাহার কুলমধ্যাদ। 
জ্ঞাত হইতে এত কষ্ট পাইতেছি কেন তাহা। তখন বুঝিতে পারি 
নাই। সুতরাং আধুনিক কুলগ্রন্থ সকল পাঠ করিতে আবস্ত 
করিলাম । ক্রমে পুস্তকান্তব পাঠ করিতে করিতে সম্বন্ধনির্ণয় নামক 
পুস্তকে মাধবাচার্য্যের কুলমর্ধ্যাদ ও পিতা পিতামহেব নাম ইত্যাদি 
জ্ঞাতব্য বিষয় পাঠ করিয়া আব আহলাদেব সীম। বহিল না। ছুঃখের 
বিষয় পুস্তকখানি বাঙ্গাল! ভাবায় মুদ্রিত হইলেও প্রমণাদি বিহীন । 
স্থৃতরাং পুনরর্বাব প্রামাণিক গ্রন্থ নিচয়েব আশ্রয় গ্রহণ করিতে 
বাধা হঈলাম। সম্বন্ধ নির্ণয়েব ৭০৩ পৃষ্ঠায় যাহা! লিখিত আছে 
তাহা নির্ভুল না হইলেও এ কয়েকছত্র আমাব লেখনী সঞ্চালনের 
হেতুভৃত। এই জন্য বিদ্যানিধি মহাশয়েব নিকট আমি কৃতঙ্জ। 

বিচ্ভানিধি দক্ষ হঈতে গৌবীদাস পরাস্ত শাস্ত্র মধাদা অন্গু্ঃ 
রাখিয়াছেন। কিন্তু হবিদাসজ গৌবীদাসেব পুত্রের মধো মাধব 
কোথ। হঈতে সংগৃহীত ভাত। জ্ঞাত হইবাব উপায় নাই। অন্য 
পক্ষে এই মাধব নিতানন্দেব জামাতা তাহাই বা সাবান্ত করিলেন 
কি প্রকাবে? এস্থলে বি্ভানিধি পনাণ পয়োগ বপ কোন গুধধের 
বাবস্থা না করিয়া কেবল বঙ্গ ভাবায় নামেব তালিকা পকাশ কবিয়। 
সন্ভোবধেব সভিত আবোগা স্নানের ব্যবস্থা কবিয়াছেন | সম্বন্ধ 
নির্ণয় যে পকাবে মহাদেবচট্রোব বংশে মাধবাকে সন্নিবেশিত 
কবিয়াছেন তাহ! নিয়ে পদর্শিত হইল । 

চিতা 
লন ক 2 

রামচত্র শরীক মহেশ মাধব* শিব বিশ্বেশ্বর 

কুলশস্্জ্ঞ মহামহোপাধা।য় গ্রুবানন্ন মিশ্রের পূর্বোক্ত বচন 
প্রমাণ দৃষ্টে ভ্রমদূর হয় বটে। তত্রাচ আমি এই বিষয় কলিকাত' 
নিবাসী গঙ্গাবংশোদ্তব গোস্বামী প্রভৃদিগের নিকট সামঞ্জন্ত সম্ভবপর 


৬ এই গ্াধব নিত্যানল প্রভুর জামাত। ইন বীরত্বপ্ত্রের সভ্য গ্া।কে বিষাহ কারিন। 
(৪০৩ পৃঃ সম্বপ্ধ নির্নয়) 


১৮৪ শ্রীমিত্যানন্দ বংশবল্লী। 


বিবেচনায়, আমি ও সং পাথুরিয়াঘাটা নিবাসী শ্রীনীলমাধব 
চক্রবর্তী আমর! উভয়ে শ্রীযুক্ত কষ্ণলাল গোস্বামীর নিকট উপস্থিত 
হই। তিনি স্বকীয় বংশ মর্ধ্যাদায় অনভীজ্ঞ প্রযুক্ত শ্রীফছুনন্দন 
গোস্বামীর নিকট আমাদিগকে প্রেরণ করিলেন । বছুনন্দনের এট 
বিদ্যায় কৃষ্ণলাল গোক্বামীর অধিক জ্ঞান না থাকায়, কাধ্যতঃ তাহার 
উপযুক্ত পুত্র শ্রীকানাইলালকে বরাত দিলেন। কানাইলকে 
জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন আমরা মন্ঘর বংশ । মন্ুর বংশ 
মনুষ্য মাত্রেই । এই বিবেচনায় আমার ক্ষু্রবুদ্ধি এই উত্তরের 
সারবার্ত! বুঝিতে অক্ষম । পুনর্ববার জিজ্ঞাসিত হইলে তিনি বিশেষ 
শাগ্রহ সহকারে বলিলেন * আমি পুবেব জমৃত বাজার পত্রিকায় 
প্রকাশ করিয়াছিলাম, এক্ষণে এককালে বিস্মৃত হইয়াছি। আমরাও 
ছাড়িবার পাত্র নহে, তাহাকে পুনঃ পুনঃ অন্তরোধ করায়, একখানি 
তালিক। বাহির করিয়া যাহা লিখাইয়া দিয়াছি,লন, তাহাতে 
মীমাংসা দুরে প্রভাত সন্দেহ ঘনীভূত হইল । কানাইলাল প্রভুর 
মতের সহিত সম্বন্ধ নির্ণয়ের এই মাত্র প্রভেদ_ দক্ষ হইতে অধস্তন 
চতুর্থ পুরুষের নাম বিশ্বেশ্বর ৷ এবং মহাদেবের পুত্রের নাম "শিরো” । 
তৎপরে অরবিন্দ হইতে যাহা লিখাইয়া দিয়াছেন তাহা নিম্নে 
প্রদর্শিত হইল। পাঠক মহোদয় বিবেচনা পূর্বক দেখিলে আর 
বুঝাইবার আবশ্যক হইবেন।। 
সমীকরণ সভায় কুলীন 
অরবিন্দ চট্ট 

রর 

রঃ 

ছুষে। 


চাদ 
| 
৪ 
দ্রশরথ ঘট কীর মেলপ্রপ্ত কুলীন-_ ভগগীরথ আচাধা 


মাধবাচাধ্য 


গঙ্গাদেবী বংন্বী । ১৮ 
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বীতরাগের ধারা পর্যায়ক্রমে অনুসন্ধান করিয়৷ ভগীরথ নাষ 
পাইলাম না, বাঁ মাধবাচার্যের নামও পাইলাম না ইহাতে সন্দেহ 
বৃদ্ধি হইল সুতরাং মূল গ্রন্থের নামান্ুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া পুনশ্চ 
প্রভুর দ্বারস্থ হইতে হইল । আমার ছুরদৃষ্ট বশতঃ প্রভূ তখন কি 
ভাবে ছিলেন জানিন! জিজ্ঞাসা পাত্রে ক্রোধে তাহার চক্ষুদ্ধিয় 
রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। প্ররত্যুত্তরে (মীমাংসা দূরে থাকুক) “আপনার 


* এই কমলাক্ষই দশরথ ঘট বীর পাল্টী ** ইনিই হরি মন্ুমদারীর প্ররুত্তি | 
কেহ ০৬হ কমলাকান্ত বলিয়া ভাকিতেন। 


১৮৬ নিত্যানন্দ বংশবল্লী । রি 


যাহা ইচ্ছা লিখুন আমি পরে প্রতিবাদ করিব ।” এই উত্তর দিয়! 
তুন্দিল হইয়া বসিলেন। এমত কি আমরা বসিতেও স্থান পাইলাম 
না। এই প্রকার আচরণে মর্মাহত হইয়া প্রত্যাবর্তন করিলাম ॥ 
কিন্তু যে কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি তাহাতে যতই অপমানিত বা 
লাঞ্ছিত হই না কেন; কোনবূপে সংকল্প ত্যাগ করিতে পারিলাম না । 
বাধা বিপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া বরং বিশেষ উদ্যমের সহিত পুস্তক সকল 
পাঠ করিতে লাগিলাম। চট্ট বংশে তপনের পুত্র ভগগীরথ কেহ নাই। 
তবে কমলাক্ষকে কেহ কেহ কমলাকাস্ত বলিয়া ডাকিত, এই ব্যক্তিই 
দশরথ ঘট্কীর পাল্টা ছিলেন। এই মাত্র জ্ঞাত হইলাম। তাহার 
নিদর্শন উল্লিখিত বংশলতায় দ্রষ্টবা। ইহাতে মহাদেব হইতে গ্ভাক- 
রের উভয় পুত্রের বংশবলী প্রদত্ত হইতেছে । 

চট্টরে। মনোরথ বা মনোম্ুতাঃ _ছ্ুযো, গোবিন্দ, জিয়ো, গদো, 
ব্যুঢ়ো, সুযো, বলো । ছুষে। স্থৃতাঃ- চাদ, শরীক, নিত্যানন্দ, সোম, 
শ্রীমান, মাধব-দৈত্যারি, বনমালী, নবাই। উদ স্ুতাঃ_-তপন, 
গোপী ও ভাক্কর। তপন স্ৃতাঃ - আচাধ্া-শিরোমণি, কমল নয়ন, 
ভাগবতাচাধা, হরিদাস, রাম, কুষ্ণ।ই ও গঙ্গাদাস । হরিদাস স্থৃতৌ-__ 
জগন্নাথ ও গৌরীনাথ। জগন্নাথ সুতা; রামনাথ, রূপনারায়ণ, 
লক্ষ্মীনারায়ণ, কামদেব। গৌরীনাথ স্ুৃতাঃ__ রামচন্দ্র, শ্রীকষ্ণদেব, 
মহেশ, অন্য মাতৃক _ শিবরাম ও বিশ্বনাথক্* ॥ অন্য মাতৃক-_ শ্রীনাথ, 
ও গ্ত্রীপতি। এই শ্ত্রীনাথ ঘটকাচাধ্য উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। (উক্ত 
গৌরীনাথেন স্বহস্তেন ব্রহ্মবধঃ কৃতঃ )॥ ্রবানন্দ মিশ্র লিখিয়াছেন 
“বিশ্বনাথোহপি চরমো” অর্থাৎ আর পুত্র নাই। উক্ত শ্রীনাথ ও শ্্রীপতি 
অন্ত পত্বির গর্ভজাত হইলেও মহাবংশাবলী তাহাদিগকে কুলীন মধ্যে 
গ্রহণ করেন নাই তাহার কারণ আছে। তবে যদি কোন প্রমাণ 
সহকৃত কেহ দেখাইয়া! দিতে পারেন তবে মাধবকে গৌরীদাসের ওরস 
পুত্র স্থানে বসাইতে পারি। এতাবত! নান কারণে চট্টবংশে মাধবের 


* ইতি কূলপঞ্জিক।, শী অয়দা প্রলা কুজররন্ত 





গঙ্পদেবীর বংশবলী | ১৮৭ 


স্থানানাঁব দেখিয়া! পরদিবস প্রাতে বৃদ্ধ অন্নদাপ্রসাদ ঘটক কুলরত্বের 
সহিত পরামর্শ করায় তিনি আমাকে উপহাস করিয়। বলিলেন, 
আপনি উত্তম কুলীনের তত্ব লইতে আসিয়াছেন। উহার বারেজ্া 
শ্রেনী ও কাপ. তাহাও কুলীন নহে । আপনি বারেন্দর শ্রেণীর ঘটকের 
নিকট অনুসন্ধান করুন কুলচি পাইবেন। যদি গৌরদাসের বংশ 
দেখিতে চাহেন তবে দেখুন। এই বলিয়া তিনি তাহার অতি পুরাতন 
কুলপঞ্জিক উদঘাটিত করিয়া দেখাইলেন। তাহাতে লিখিত আছে-_ 
তপন স্ুত হরিদাস, তংস্ত গৌরীদাস (ম্বহস্তে ব্রহ্মবধ কৃত) তস্ত্রতাঃ 
রামচন্দ্র কৃষ্ণদেব__মহেশ-শিবরাম ও বিশ্বেশ্বর ॥ ইহার মধ্যে 
ভগীরথ বা মাধব কেহ নাই দেখিয়া, অন্যান্ত পুস্তাকে এবূপ পাঠই 
দেখিলামঞ্চ। পুনশ্চ শ্রীষুক্ত প্রিয়নাথ ঘটককে জিজ্ঞাসা করায় 
তিনিও বারেন্্র শ্রেণী বলিলেন। তত্রাচ এই সমস্য গুরুতর বিষয় 
বিশেষ প্রমাণ পয়োগ ভিন্ন মীনা,সা কবা অন্চিত বিবেচনায় পুনশ্চ 
সাং সিমুলিয়া নিবাসী অতুলকষ্ণ গোস্বামীর সহিত পরামর্শ করাতে 
উক্ত গোস্বামী প্রভু আমাকে বঙ্গের ভাতীয় ইতিহাস পণেত। শ্রীযুক্ত 
নগেন্দ্নাথ বসুর নিকট প্রেবণ কবিলেন। নগেন্দ্র বাবুর নিকট 
আমি প্রায় এক সপ্তাহকাল যাতায়াত করিয়। মাধব বা ভগ্গীরথকে 
চট্্ে। বংশের মধো খুজিয়। পাইলাম ন।। নগেন্্ বাবু বলিলেন * 
আপনি অকারণ পরিশ্রম করিতেছেন । ভগগীরখ বা মাধব চট্টবংশে 
নাই। তবে যদি গঙ্গার বিবাহ সম্বন্ধ জ্ঞাতবা বিষয় জানিতে ইচ্ছ। 
করেন । তবে মতপ্রণীতে বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসের ব্রাহ্মণ কাণ্ডের 
১০৪ পৃষ্ঠায় যাহা উদ্ধত করিয়াছি তাহাই সত্য বলিয়া মনে হয়। 
আপনি তাহা পাঠ করিলে সমস্ত ভ্রম দূর হইবে । 

নিত্যানন্দ প্রহর কন্ত। হয় গঙ্গানাম। 

মাধবাচাধ্যে প্রত কৈল কন্যাদান ॥ 

রাট়িতে বারেন্দ্রে বিয়ে ন৷ ভাবিও আন্‌। 

রাট়ি তব বারেন্্র হয় একের সম্তান্‌॥ 





* এ পুস্তকের কল পূর্বেই দেখাইয়ান্ছি। 


১৮৮ শ্রীনিত্যানন্দ-বংশবল্লী ৷ 


রাট়িতে বারেন্ে বিয়ে হইয়াছে অনেক। 
দেশ ভেদে নাম ভেদ এই পরতেক॥ 
(বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ) 

বৈষ্ুব কৰি পরম ভাগবত শ্রীলনিত্যানন্দ দাসের এই নিবন্ধ 
পাঠ করিয়া আমার সন্দেহ 9 চিস্তা দূর হইল। তাহার পর অপর 
অপর গ্রন্থপাঠে প্রকৃত বিষয় অবগত হইলাম। মাধবাচার্য্য যে 
বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং রাটি ও বারেন্দ্র সংযোগ যে স্পর্ধার 
বিবয় নহে ইহাও পরিস্ফুট হইয়াছে । এবং অগ্যাবধি দেশাচার 
বিরুদ্ধ হেত উভয় সমাজ মধ্যে অনাদত ও অশ্রদ্ধেয় হইয়! রহিয়াছে 
যদিচ পূর্রবকালে কখন কখন এইরূপ আদান প্রদান দেখা যায়। 
ইহ| যে অযশক্কর সে পক্ষে আর সন্দেহ নাই । দেখা যায় শাগ্ডিলা 
গোত্রে গয়ঘড় অনন্তের বশজাত বত্বেশ্বারের জোষ্ঠপুত্র ভূবন, 
মধুস্সন ব্রন্মচারীর কন্য। বিবাহে নিন্দিত ও নিষ্কুল। কেহ কেহ 
বলে মধু বারেন্দ্র ও হড় চক্রবর্তীর কন্যা বিবাহ ॥ 

পুনশ্চ দেখুন সাগরদিয়া বঘুরামের পুত্র (বিষুঠাকুরের দৌহিত্র) 
গুরুনন্দন চক্রবন্তীর কন্ঠ! বিবাহে নিন্দিত ও নিষ্ুল। এই ছুইটি 
দেখাইলাম রাটি ও বারেন্দ্র সংযোগের ফল প্রত্যক্ষ করুণ। ইহারা 
উভয়ে শ্রেষ্ঠ কুলীন হইয়াও নিন্দার কবল হইতে নিষ্কতি লাভ 
করিতে পারেন নাই। এরূপ কুলশাস্ত্রের অবৈধ সংযোগ আরও 
আছে । 


নিত্যানন্দ কুলীন নহেন সিদ্ধ শ্রোত্রিয়ের এরূপ আদান প্রদান 
অসম্ভব নহে। কথায় বলে “রতনেই রতন চেনে ।” বোধ হয় 
মাধবকে তিনি সমপন্থী বলিয়া চিনিযাছিলেন। হইতে পারে তিনি 
মাধবের অমানুবী শক্তিতে মুগ্ধ হইয়া আপন বুদ্ধিবৃত্তি স্থির রাখিতে 
পারেন নাই, বা কাধ্য ও সময় গতিতে বাধ্য হইতে হইয়াছিল। 
প্রত্যুত মাধবাচাধ্য যে মহাভাবের অধিকারী ছিলেন এবং মাধবের 
ভক্তিবলে মোহিত হইয়াই তাহাকে জামাতারূপে বরণ করিয়াছিলেন 
তাহার প্রাসঙ্গিক অভিব্যক্তির ও অভাব নাই-__ 


শাঙ্গাদেবীর বংশবলী ৷ ১৯, 


তরি বড়ীকবে_ 


প্রেমানন্মময় বন্দ্য আচাধ্য মাধব । 
ভক্তিবলে হইল] গঞ্গাদেবীর বল্লভ ॥ 
মর্ধযাদা ও লৌকিক আচার এরপ স্থলে স্থান ভরষ্ট হইবার আশ্চধ্য 

কি? ফলতঃ মাধবাচাধ্য সংকুলোদ্ভব ও সৎকুলে প্রতিপালিত তাহার, 
সন্দেহ নাই। শ্রীনিত্যানন্দ তাহার তপস্যা ও সদ্গুণে বিমোহিত 
হইয়া কন্য। সম্প্রদান করিয়াছিলেন । তথাহি প্রেমবিলাসে-_ 

নিত্যানন্দ শিশু নিতাই বিনা নাঠি জানে। 

সদাই করয়ে তেই নিতাই পদধ্যানে। 

নিতানন্দ প্রতর কনা হয় গঙ্গা! নাম। 

মাধবাচাধ্যে গ্রভূ ঠকল কন্যা দান ॥ 

বিবাহ করিল মাধব গুরুর আজ্ঞাতে । 

গুরু আজ্ঞা! বলবতী কহয়ে শাস্ত্রেতে ॥ 

ঈশ্বরের মহিমা কিছু বুঝ! নাহি যায়। 

অঘট্য ঘটন হয় ঈশ্বর ইচ্ছায় ॥ 

কিন্তু নিত্যানন্দের বংশধরগণ তদবধি আর সাহসী হয়েন নাই । 
দেখুন শ্রীবীরচন্দ্রের তিন কন্বা! পূর্বে লিখিয়াছি। প্রথম ভূবন- 
মোহিনীকে ফুং মুং পাব্বতীনাথের হস্তে সমর্পন করিয়া কৃতার্থমন্য ৷ 
ইনি ফুলিয়া মেলের প্রধান কুলীন ছিলেন। 
তথাহি__ 
পাবতী রামের শ্তরামর্ুত কার। 
গঞ্জানণনদ ভট্রাধা ফুলিয়ার সার ॥ ( কল্পতরু ) 
তাই কুল চাধ্যগণ কারিক! লিখিয়াছেন। _ 


“বাঘবেন্দ্র কাশী বিষু কুলে কল্পতরু . 
চরে গল 'গাপীনাথ বীরে গেল পাক ॥+ 
পার্বতীনাথের পুত্র রামদাস মুখোপাধ্যায়। ইনি গোস্বামী 
উপাধি গ্রহণ করেন নাই। কিন্বা ভূবনমোহিনী প্রভু সম্ভান বলিয়! 


১৯০, জ্রীনিত্যানন্দ বংশবল্লী | 

খ্যাতিলাভ করিতে পারেন নাই। দ্বিতীয়া কন্ঠ! নবহছুর্গ। ওগ্রীক্ষেত্র 
ধামে অর্থাৎ পূরুষোত্তমে রামানন্দ মুখোপাধ্যায়ের হস্তে সমর্পণ 
করিয়া মর্ধাদ! প্রাপ্ত । ইনি যোগেশ্বরের পুত্র জানকী নাথের 
বংশধর । তৃতীয়! কন্া নবগৌরীকে ব্ঠিদাস মুখোপাধ্যায়কে 
সম্প্রদান করিয়া গৌররাহ্থিত। ইনি মহাদেবের বংশে হরির পুত্র 
কামদেবের প্রপৌত্র (খরদ মেল) প্রায় ৪০০ বৎসর গত কিন্তু নিত্যা- 
নন্দের বংশধরগণ আর কখন গঙ্গাবংশের সহিত বৈবাহিক স্মত্রে 
আবদ্ধ নহেন। বরং অবস্থ। বিশেবে বংশজ ভাবাপন্ন জামাতা স্বীকার 
করিয়া সন্তোষলাভ করিয়া থাকেন। তত্রাচ জিরাট বা কলিকাতা 
নিবাসী গঙ্গাবংশের সহিত পুনরাবৃত্তি দেখা যায় না। অধুন! তিন 
চারি ঘর গোস্বামী সন্তান অর্থাভাবে বা অন্য কোন কারণ বশতঃ 
গঙ্গাবংশে কন্ঠাদান করিয়াছেন মাত্র । 


এতাবত। প্রকৃত তথ্য অবগত হইয়াছি ; গৌরীদাস চট্টবংশের 
কুলীন ছিলেন তাহ পৃরে্রেই লিখিয়াছি। গৌরীদাসের নামাস্তূর 
ভগীরথ আচাধ্য । কাশ্প গোত্রে বীতরাগের ধারা প্রদশিত 
হইয়াছে । তাহাতে মাধবাচার্যয জন্মগ্রহণ করেন নাই | এ 
গৌরীদাসের এক বন্ধু ছিল, তাহার নাম বিশ্বেশ্বর আচার্য্য । 
তিনি কাশ্যপ গোত্রে মেত্র গাঞ্জি ছিলেন । এ বিশ্বেশ্বর পণ্ডিত 
ছিলেন সেইজন্য আচার্ধা উপাধি ধারণ করিতেন । এ বিশ্বেশ্বর 
মোত্রের পত্বীর নাম মহালক্ষ্মী ও গৌরীদাসের পত্বী জয়ছুর্গা । 
উভয়ে সখিত্ব হেতু অত্যন্ত প্রণয় ছিল। কালক্রমে মহালক্ষ্মী রুগ্ন 
শয্যায় শয়ন কপিলেন। কিছুদিন পর মৃত্যু নিশ্চয় বুঝিতে পারিয়া 
তাহার একমাত্র পুত্র মাধবকে জয়ছূর্গার হস্তে সমর্পন করিয়া বলিতে 
ল।গিলেন, দিদি? এই পুত্রট তোমার হস্তে সমর্পন করিয়। চলিলাম 
ইহাকে তোমার তৃতীয় পুত্র স্থানীয় বিবেচনা করিয়া পুত্র নিধিবশেবে 
মাধবকে পালন করিও । তুমি স্বীকার করিলে জানি নিশ্চিন্ত 
হইয়া এই ভৌতিক দেহ ত্যাগ করিতে পারিব। বিশ্বেশ্বর অত্যন্ত 
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দরিদ্র ছিলেন। জয়ছুর্গ৷ আপনার প্রিয়স্থীকে রোরুষ্ভমানা দেখিয়া 
আশ্বাস বাক্যে এ পৃজটা প্রতিপালনে প্রতিশ্রুত হইলেন। ৭" তৎপর 
মহালক্ষী ও কালধন্মমে পতিতা হইলেন। বিশ্বেশ্বর মৈত্র কাশীধাম 
যাত্রা করিলেন । 
এদিকে জয়হুর্গা মাধবকে পালন করিতে লাগিলেন। ক্রমে 
অধীতবিদ্ভ মাধব যৌবনে পদার্পণ করিলে পর; নিত্যানন্দের 
প্রিয়ছাত্র হইয়া উঠিলেন। সেই সময় নিতানন্দের কন্যা বয়স্থা 
থাকায় উপযুক্ত পাত্রাভাবে নিত্যানন্দ মাধবের করে গঙ্গাকে 
সমর্পণাস্তর মহাপ্রস্থানে প্রয়ান করিলেন । 
ফলতঃ মাধবাচার্ধ্য গৌরীদাসের ওরস পুজ্র নহেন পালক মাত্র । 
এই নিমিত্ত অপর অপর গোম্বামিগণের আদান প্রদান দেদীপামান্‌। 
কিন্তু মাধবাচার্য্যের কোন উল্লেখই দেখিতে পাই নাই । আমি মিথ্যা 
প্রবাদের অনুসরণ করিয়া এতাদুশ কষ্টভোগ করিয়াছি । 
কুলশাস্ত্রে অবগত হওয়া যায় গৌরীদাসের তিন বিবাহ ছিল । 
তাহার মধ্যে জয়ছুর্গী তৃতীয়া । তাহার গর্ভে ছুই পুজ জন্মে । 
প্রথম গ্রীনাথ দ্বিতীয় শ্রীপতি উক্ত শ্রীনাথ ঘটকাচার্য উপাধি প্রাপ্ত 
হয়েন। তাহার মাতা জয়ছুর্গ। মাধবকে প্রতিপালন করিয়! ছিলেন । 
চট্টবংশের সহিত মাধবের এই মাত্র সম্পর্ক। এতদিন অনুসন্ধানের 
ফলে আমি অদ্য আহ্লাদের সহিত মাধবাচার্যোর বংশবল্লী লিখিতে 
সক্ষম হইলাম । বিংশবিলাস ২১৩ পৃষ্ঠা । 
তথাচ রত্বাকরে-_ 
বৃন্দাবন হইতে আসিলেন জার্কবাঈশ্বরী । 
রহিলেন কত দিন আসি শ্রখেতরী ॥ 
ভার সনে থাকে সদা মাধব আচাধ্য। 
গান বাগ্চে ঠিহ হরে সবাকার ধৈধ্া || 





+ 1*স্ত একমাত্র পুজরঠেতু পোয্যরূপে গ্রহণ করিতে পারিলেন না। কারণ ধর্মপান্তরমতে 
একমাত্র পু, দান অদিদ্ধ হয় আবার তাধাতে বায়েন্ শ্রেণী। 


১৯২ শ্রীনিত্যানন্দ বংশবল্লী । 
মাধব আচাধ্য হয় বারেক ত্রাহ্মণ। 
নিত্যানন্দ প্রিয় ভক্ত পরম কুলীন ॥। 
(১৮৫ পৃষ্ঠা) 
অপিচ-_ 
দেবীদাস আর মাধবাচাধ্য কীর্তনীয়ার মহিত খোল বাজাইতেন-_ 
দেবী দাস মাধব আচাধ্য মুদঙ্গ বাজায়। 


গৌরাঙ্গ গোবিন্দ দাস করতাল বীয় ॥ 
(নিত্যানন্দ দাস) 


কোন কোন গোন্বামী প্রভূ অধুনা কুলীন সস্তানকে সমাদর 
করিতেন না। তাহাদের মনোগতভাব যে, নিত্যানন্দ যে স্থলে 
কন্যাদান করিয়। গিয়াছেন তাহাদের সহিত আদান প্রদান বিধেয় । 
বোধ হয় তাহারা জ্ঞাত ছিলেন না৷ যে । কি অবস্থায় তাহাকে বিপদ- 
গ্রস্ত হইয়। কন্যাদান করিতে হঈয়াছিল। যথার্থ কথায় সে সময় 
কোন কুলীন সন্তান তাহার কন্যা গ্রহণে সম্মত ছিলেন না। তখন 
নিত্যানন্দ সন্দিগ্ধ বটব্যাল বলিয়। সমাজে খাত । এই অবস্থায় তিনি 
কুলনাশক হয়! দাড়াইয়াছিলেন তাহা পূর্বেই দেখাইয়াছি। তাহার 
পর পার্বতী নাথকে ধরিয়া কিরূপ টানাটানি তাহাও পাঠকবৃন্দ 
দেখিয়াছিলেন। যখন শ্ীরামচন্দ্র সভাস্থ হইয়া! দেবীবর হইতে পূর্বব- 
মর্য্যাদ পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন, তখন পার্বতীর কুলরক্ষা হইল। এবং 
বীরচন্দ্রের অপর কন্যাদ্ধয় কুলীনে দান করিতে সক্ষম হইলেন। 

গোস্বামী প্রভূগণ বিবেচনা করিবেন: যদি কুলীন সম্ভানগণ 
আমাদের কন্যাগ্রহণ ন। করিতেন, এবং আমরাও যদি পৃব্বমধ্যাদা 
পুনঃপ্রাপ্ত না হইতাম তাহ। হইলে আমরা সমাজে বর্ণবাহ্ষণ হইতেও 
নীচ ও অধম শ্রেণীভুক্ত হইতাম্‌। এবং যেরূপে শ্রীশিত্যানন্দ কন্ত।- 
দান করিয়া গিয়াছেন আমাদিগকে তাহার গ্রদর্শিত পথ অবলম্বন 
করিতে হইত সন্দেহ নাই। 

প্রভু বলিয়া! কেহ গুরুস্থানীয় স্বীকার করিতেন না। যদি দ্রেশূর 
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পধ্যস্ত গোস্বামী উপাধি আছে। এবং তাহাদের শিষ্য ও বিস্তর 
আছে। কিন্তু উচ্চবংশীয় ব্রাহ্মণ সন্তান তাহাদের শিশ্ু দেখা যায় না। 
ইহা কেবল শ্ত্রীনিত্যানন্দ বংশে ছিল ও আছে । কেবল জাতিগত 
মর্যযাদাই ইহার প্রকৃত কারণ মাত্র। সুতরাং আমর কুলীন 
সম্ভানদিগের সহিত এতাবৎ কাল আদান, প্রদানে যশম্বী ॥ তাহার 
কিছু পরিচয় দিলাম পাঠক সহজেই বুঝিতে পারিবেন ॥ 
রামচন্দ্র ও কুক্সিণীকান্ত গোম্বামীর সমসাময়িক 
আদান প্রদানের একদেশ। 

(১) ভরদ্বাজ গোত্রে রামেশ্বরের তৃতীয় পুত্র কিংকর। খড়দহ 
নিবাসী রুক্সিণীকান্ত গোস্বামীর কন্া! গ্রহণ ॥ 

(২) এ গোত্রে_কামদেবের বংশে চাদের চতুর্থ পুত্র রামেশ্বর, 
রামচন্দ্র গোস্বামীর কন্যা বিবাহ ॥ 

(৩) এ গোত্রে মধুস্দনের বংশে দয়ারাম, কলিকাতা নিবাসী 
লক্ষ্মীকাস্ত গোন্বামীর কন্যা বিবাহ । 

(৪8) এ গোত্রে বলরামের পুত্র ভূগুরামের বংশে বিশ্বনাথ, 
কলিকাত। নিবাসী অদ্বৈত চরণ গোস্বামীর কম্। বিবাহ । 

(৫) এ গোত্রে স্ুসেনের পৌত্র রত্বেশ্বরের বংশে পরমানন্দ, 
খড়দহে নেত্রচ্ছব গোন্বামীর কন্যা বিবাহ । 

(৬) এ গোত্রে স্বুসেনের পৌত্র রমণের বংশে দেবীচরণের 
দ্বিতীয় পুল জয়কষ্ণ, মোং খড়দহ রাঁধামোহন গোম্বানীর কন্যাবিবাহ | 

(৭) ভরদ্ধাজ গোত্রে রামাচাধ্যের পঞ্চমপুত্র | গঙ্গানন্দ 
তট্টাচাধ্যের পৌত্র। পার্বতী নাথ ঠাকুর, বীরভদ্র গোস্বামীর 
কন্যা বিবাহ। প্রথম ভূরকুণ্ডা নিবাসী ঘোৰ কান্ুরায়ের কন্। 
বিবাহ। রামদাসকে কন্যা প্রদান হেতু অত্র বীরভদ্রী প্রাপ্ত । 

(৮) এ গোত্রে বানেশ্বরের জ্যেষ্টপুজ রামানন্দ, শ্রীক্ষেত্রে বীর- 
ভদ্র গোস্বামীর (দ্বিতীয় ) কন্যা! বিবাহ । অত্র বীরভত্রী । পশ্চাং 
সোণামুখী গ্রামনিবাসী রামগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা৷ বিবাহে 
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(৯) এ গোত্রে পুরাইযের চতুর্থপু্র বষ্টীদাস বীরভত্দ্বের 
(তৃতীয়া) কন্যা বিবাহ । অত্র বীরভদ্রী। ১৮৮/১৯৭১৯৮ পৃষ্ঠা 
দেখুন । 

আর কত দেখাইব এইরূপ আদান প্রদান নিত্যানন্দ বংশে অতি 
স্থলভ। পূর্বেবে গোস্যামীগণ কুলীন সম্ভানকে কন্যাদান করিয়। 
জামাতা সহ আপন বাটাতে প্রতিপালন করিতেন । অবশেষে দৌহি- 
ত্রাদি হইলে তাহার বাসস্থান নির্দেশ করিয়া দিতেন। আমাদের 
চারিমেলে আদান প্রদান বহিয়াছে, সেই কারণ আমরা সিদ্ধ- 
শ্রোত্রিয় বিধায়ে গোষ্ঠীপতির আসন প্রাপ্ত হইয়াছি। আপাততঃ 
অর্থাভাব প্রযুক্ত এশ্বর্য্যেব লোভে প্রলুব্ধ হইয়া প্রায়শঃ করনীয় ঘর 
অবলম্বন করিতেছি । কিন্তু যাহাদের সম্মান বোধ আছে তাহারা 
অদ্যাবধি কুলকাধা ত্যাগ কবেন নাই । ইদানীং পূজ্য পাদ ৬দীননাথ 
গোস্বামী তাহার ভ্রাতুষ্পুত্রীকে শ্রীযুক্ত তিনকড়ি মুখোপাধ্যায়ের 
হস্তে সমর্পণ করিয়া গৌরবান্বিত। 

আর একটী আব্দারের কথা মনে পড়িল । আমার পিতামহ 
ঠাকুব "৬নিত্যগোপাল গোস্বামী, তাহাব জোক্জাকন্যা শ্রীমতী 
কিশোরীর বিবাহ ৬তিলক রাম পাক্ড়ীসীব দৌহিত্র এঈশানচন্দ্ 
মুখোপাধ্যায়ের সহিত সম্বন্ধ স্থিব কবেন । সোণার অলঙ্কার ও রূপার 
দান শয্যা, ও বরাভরণ ছাড়ী ২০০২টাকা পণ ধাধ্য করিয়া ছিলেন। 
ঈশানচন্দ্র বিষুঠাকুরেব বংশ সম্ভৃত এবং স্বভাবে ছিলেন । যখন কন্যা 
সম্প্রদান হেতু মন্ত্রোচ্চারণ হইতেছে । এমন সময় ঈশানচন্দ্রের মাত। 
বাধ। দিয়া বলিয়া পাঠাইলেন যে । আমার ঈশানের কল্যাণে ৩কালী 
ঘাটে সোণার মুণ্ডমাল! বিবাহের মান্সিক আছে । তাহা আমি 
পূর্ব্বে বিস্মরণ হইয়াছি। এক্ষণে মুণ্ডমালা না পাইলে আমি কন্যু 
জম্প্রদান করিতে দিব না। 

পিতামহ ঠ'কুর কি করেন। যথোচিত অনুনয় বিনয়ের পর 
১২০০২ ট'কা এ মালার মূল্য স্থির করিয়া, টাকা বুঝাইয়া দিয়া, 
তৎপরে সম্প্রদান করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। উক্ত ঈশানচন্দ্রের 


গঞ্জাদেবীর বংসবঙ্গী। | ১৯৫ 


এক দৌহিক্জর' মার অবশিষ্ট । তাহার ঠিকানা ৪ নং হালদার লেন 
বনছুবাজার। 

কথিত আছে একদিবস বৈশাখ মাসের মধ্যাঙ্কে আহারাস্তে 
পিতামহ নিত্যগোপাল গোস্বামী আরাম করিয়! ভামাকু টানিতে 
ছিলেন। বন্বাজার নিবাসী ধনাঢ্য শ্রীযুক্ত কালিদাস শীলের পিতা 
ধান্মিক ও গুরুতক্ত ৬কাশীনাথ তাহার পদ সেবায় নিযুক্ত। এমন 
সময় একব্রাহ্গণ অত্যন্ত তৃষ্ঠার্থ ও পরিশ্রাস্ত হইয়া জল প্রার্থন 
করিলেন । কাশীবাবু বাতিব্যস্ত হইয়া! একটি ডাবও সন্দেশ আনাইয়! 
দিলেন । ব্রাহ্মণ জল পান করিয়া আমার পিতামহের সহিত পরস্পর 
কথা বার্তায় বিগতক্লম হইলে । তাহাকে আহারের নিমিত্ত অনুরোধ 
করেন। কারণ নিম্তাগ্রাম তাহার বাসস্থান বনতদূর ; ব্রাক্গণ স্বপাকে 
স্বীকৃত হইয়। গঙ্গাক্্ান ও নিত্যক্রিয়। সমাপনান্তে চুল্লির উপর অন্ন 
পাক করিতে আরম্ভ করিলেন। পিতামহ ঠাকুরের এক দৌহিত্র 
তাহার পদ সেবায় নিযুক্ত হইল। ব্রাহ্মণ তামাকু টাশিবার জন্য 
উপস্থিত হইলেন। এ বালকটির পরিচয় তাহ।কে জিজ্ঞাস। করায় । 
পিতামহ দৌহিত্র বলিয়! জ্ঞাঙ করিলেন। তখনকার সেকেলে বোক। 
ছেলের! আর কিছু শিক্ষা করুক বা না করুক আত্মপরিচয় শিক্ষা 
করিত। 'বালক বলিল আমরা বিঞ্ুঠাকুরের সন্তান ( স্বভাব ) হরি- 
নাথের বংশধব । ব্রাহ্মণ ভককা! রাখিয়। অন্নেব স্থালি রাক্তায় নিক্ষেপ 
করিল, আমার পিতামহ ভীত হইয়া কারণ অন্সন্ধান করিলে, ব্রাহ্মণ 
আপন দোষ স্বীকার করিয়া বলিলেন: পরিচয় জিজ্ঞাস! না করিয়া 
হাঁড়ি চড়ান আমার অন্যায় হঈয়াছে । আপনারা কি শুদ্ধ শ্রোত্রীয়? 
আর পুথক্‌ পাকের প্রয়োজন নাই, আপনার কন্যাকে কিঞ্চিৎ অন্ন 
দিতে বলুন । তাহা হইলেই আমার জাতী রক্ষা হইবে । আমার পিতা 
মহ পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, ব্রাহ্মণ বলিল, বিষুণরবংশে রামস্ুন্মরের 
তিন পুত্র। প্রথম বৃন্দাবন, দ্বিতীয় কাশীনাথ, তৃতীয় হরিনাথ । 
এই হরিনাথের বংশে আপনার দৌহিত্র জন্দ গ্রহণ করিয়াছে । 
আমি কাশীনাথের বংশ সম্ভুত | সুতরাং উহার খুল্পতাত । 


১৯৬ প্রীনিত্যানন্দ বংশবল্লী । 

এ বালক ও স্বভাব আমিও স্বভাব। নিম্তা গ্রামেই আমি বিবাহ 
করিয়াছি এবং সেই খানেই যাইতেছি। পিতামহ জ্ঞাত হইয়া 
প্রকৃতিস্থ হইলেন এবং তাহাকে ভোজন করাইয়া যথাযোগ্য 
সম্মানের সহিত বিদায় করিলেন। ইহাই গৌরব, শুদ্ধ শ্রোত্রিয় 
এই জন্য গৌরবান্থিত। 


শাবানার 


কাশ্যপ গোত্রে মৈত্র গাঞ্জি | 


নন্তাপুর নিবাসী 
বিশ্বেশ্বর মৈত্র ( বারেন্দ্র শ্রেণী ) 


মাধবাচাষা ( মত্ত) 


গোপাল বল্পভ মৈত্র 





সপ পর রর. পর... সপ পা. পপ 





অনন্তবাম মৈৰ্র রামকানাই মৈজ্ 
| 
| | 
রামবল্লভ মেত্র রামদেব মৈত্র 
টনি রিারারারার র্যা 
ূ 
নন্দরাম তৃগুরাম হরেক 


| | ূ । | ূ | 
৮ গিরীধর অভিমম্থা ভুবনমোহন জগন্নাথ গোকুল মধুর 
টু 


পর ১ রা এ পপ পপ 





| | 
নিমাই নিতাই উদয় 
| ] | 
বলাই হলধর | ণ 
শ্যামচাদ গোবন্দচার্গ 
জগদ্দ লর্ভ হরিনারায়ণ 
হাবাধন 
পোস্ত 
ষছুনন্দন জীবন ক 


* এই মহাপুরুষ আপিঞ্। জীরাট হইতে প্রথম কালকাতায় বান করেন। এক্ষণে সাং 
পাখরিয়! ঘাট! 


গ্লাদেধীর বংশবন্্ী। ১৯৭, 


কাশ্তপ গোত্রে মৈত্র গাঞ্চি 
রাম্কানাই মৈত্র 
[7 
শ্রীরাম ৃ্‌ জয়রাম 


৮ 


শ্যামন্তন্দর আনন্দিরাম রামু গৌরগোপাল জগদানন্দ 
সা 


| "সপ সপ পপ অপ পপি পাপ ০ সপ সপ সপ এপ ৭৯ আজ 


সা আর পাপ. ( প্স পা পাস 





নিতানন্দ জগমোহন রামহবি 
উদয়ঠাদ রুফমোহন গৌরমোহন 
। ৰ 
| 
বদণচাদ 
গোলকচন্তর বীরচন্জ্র 
স্থবলচন্ত্র 
উৎসবানন্দ 


আমি গঙ্গাবংশের এক দেশ মাত্র দেখাইলাম। অপরাপর অংশ 
মোং জিরাটে অনুসন্ধান না করিলে জ্ঞাত হইতে পার! যায় না। 
আমি বৃদ্ধীবস্থায় শারীরিক অশ্রস্ক এবং অক্ষম । অতএব পাঠক 
মহোদয় আমাকে দয়া পরবশ মার্ডনা করিবেন। এই পুস্তক সন 
১৩১২ সালের আশ্বিন শুক্লা ব্ঠীতে আরম্ভ করিয়। ২০ সাল অগ্রহায়ণ 
কৃষ্ণা দশমীতে শেষ করিলাম । পীড়িতাবস্থায় আর অনুসন্ধানের 
ক্ষমত। নাই | কেবল সম্বন্ধ নির্ণয় পুস্তক হইতে এই বংশলতা অঙ্কিত 
করিলাম মাত্র । বোধ হয় ভ্রম প্রমাদ অসম্ভব হইবে না। 


এই অহথায্বার শ্যত।গবতে বার্থ বিভ। ছিল। অন্ভাবধি আসর! এঞ্প ভাগহতের গঠিত 
দেখি নাই বলিজেও বল। ধায়, অর্থৎ শুপ্ডিত গ্িলেন। 


শ্বীনিত্যানন্দপ্রতৃর স্থাপিত ত সেবা বিভাগের 
বিশেষ বিবরণ। 


প্রীনিত্যানন্দ উর্ধ '২০ পর্যায়ে চন্দ্রকেতু ঠাকুর জন্মগ্রহণ 
করেন। তাহার পিতা ঘোরতর তান্ত্রিক থাকিলেও চন্দ্রকেতু পরম 
বৈষ্ণব ছিলেন । তাহারই প্রতিষ্ঠিত বঙ্কিমদেব ) যে সময়ে 
নিতানন্দ খড়দহে বাস করেন, সেই সময় বঙ্কিমদেবকে খড়দহে 
আনয়ন করেন। শ্রীঅনন্তদেব এ বিগ্রহের সঙ্গেই ছিলেন। ত্রিপুরা 
সুন্দরীদেবী চন্দ্রকেতুর পিতার প্রতিষ্ঠিত নিত্যানন্দ আনয়ন করেন । 
স্বৃতরাং তিনদেবতাই বীরচন্দ্র উত্তরাধিকারী শ্ৃত্রে প্রাপ্ত । যে সময় 
বীরচন্দ্র শ্যামহৃন্দর মৃত্তি প্রতিষ্ঠা করিলেন; সে সময় গোপীজন 
বল্পভ ও রামকুঞ্চকে বঙ্কিমদেব দান করিলেন।% সেই দান স্মুত্রে 
উক্ত গোন্বামিদ্বয় বঙ্কিমদেবকে প্রাপ্ত হয়েন ; উত্তরাধিকারী সুত্রে 
প্রাপ্ত নহেন। ৬গুরুগোবিন্দ গোস্বামী যে সময় পাল! বিভাগ 
করিয়! দণ্ড পালের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করেন। সে সময় সমস্ত 
গোস্বামীগণ উপস্থিতে পূর্বব বিভক্ত দণ্ডপল অনুযায়ী পাল! বিভাগ 
কর! হইয়াছিল। বংশাবলী অনুযায়ী কর। হয় নাই। সে সময়ে 
বংশাবলী অনুযায়ী নির্ণয় করিতে চেষ্টাও করেন নাই। ছুরহ প্রযুক্ত 
পরিতাক্ত হইয়াছিল। সেই কারণ বংশাবলী অনুসারে দেখিলে 
নিল বোধ হয় না। অধুনা তাহ। নির্ণয় করা৷ আমীর সাধ্যায়ন্ত 
নহে। বহুতর দৌহিত্রে সেবার অংশ গত হইয়াছে, এবং কেহ কেহ 
খরিদ বিক্রয়ের দ্বারা দখলিকার আছেন। ইহ! নির্ণয় করা সহজ 
সাধ্য নহে। বোধ হয় বিস্তর পরিশ্রমে হইলেও হইতে পারে । 
এক্ষণে উক্তরূপ বিভক্ত অংশ ৬কেশবকৃষণ গোস্বামী ( বিরাট ভোগ 
উপলক্ষে ) যাহা প্রকাশ করিয়া ছিলেন। তাহাই প্রদর্পিত হইল। 
ভ্রম প্রমাদ জন্য আমি দায়ী নহি। তবে এই মাত্র দেখা যায় য়াহাদের 





* পুর্ব ৫৩ পৃষ্ঠা উল্লেখ করিয়াছি। টির টা 


জ্রীনিত্যানন্দ-বংশবল্ী ৷ ১৯৯ 


অতি সামন্ত অংশ তাহাদের অংশের অঙ্ক বসান হয় নাই। কেবল 
তারিখ মাত্র নিদ্দিষ্ট আছে। তাহার মধ্যে ১ তারিখ ও 
বিভাগান্ুসারে কাহারাও একমাস অস্তর আছে, অংশনামা 
দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন | , 


সেবা বিভাগ । 


৬গুরুগোবিন্দ গোস্বাঁমীব দ্বারা (সন ১২৭৫ সালেব ৪ঠ1 কান্তিক) 
বিভক্ত এবং শ্রীনিত্যানন্দ বংশীয় গোস্বামীদিগেব অনুমোদিত । 

প্রীমন্িত্যানন্দের ত্রিপুবাসুন্নবী যন্ত্র ও শ্রীঅনস্তদেব শ্ীল। এবং 
বঙ্কিমদেব বিগ্রহ । শ্রীবীর চন্দ্র প্রভুর প্রতিষ্ঠিত শ্রীস্রী৬রাধার 


শ্যামসুন্দর যুগল মৃত্তি। 





সেবাধিকাবিগণ ৰ 


সস শপ পপ পা. জা লা স্পপ টি সি 


সেবাব অংশ। প্রতি মাসিক রোজ 


চে 























রামচন্দ্র প্রভু ১২ ৩০ রোজ 
বামদেব গোস্বামী 1০ ৭॥ রোজ 
কষ্ণদেব গোস্বামী ূ ০ ৭॥ রোজ 
বিষুণদেব গোস্বামী 15 ৭ রোজ 
রাধামাধব গোস্বামী ০ ৭॥ রোজ 
সর্ব সাকিম খড়দত | 
ললিত মোহন গোস্বামী ূ /১০ তি 
কেশবকুষ্ণ গোস্বামী 4৫. রি রে ১্লা 
গোবিনটাদ গোস্বামী | / ববির উনগিি 
সর্ব সাকিম বটতল।। 
কানাইলাল গোস্বামীর দৌহিত্রদয় রর দির 
দীননাথ ও চন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মোট ১৮৬। রে 
রর হইতে ৮ই রোজ । 


হরলাল গোস্বামীর দৌহিত্র | 


১৩০. শ্রীনিত্যানন্দ-বংশবলী | 
সেবাধিকারীগণ সেবার অংশ] প্রতি মাসিক রোজ 








রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 
অমৃতলাল গোস্বামী 
রাধানাথ গোস্বামী | 

রাজকুঞ্ণচ গোস্বামী | রর রা 


ভোলানাথ গোস্বামী একমাস কুমারটুলি 
ও পরমাসে কাটা 


শিবচন্দ্র গোস্যাম 

গোবদ্ধন গোস্বামী চা ৫ ্ 

ভুবনমোহনের দৌহিত্র রে বটি | 

রাধারমণ চট্টোপাধ্যায় টি হী 
| 


সর্ব সাকিম কুমারটুলি 


ঈশ্বরর্টাদ গোস্বামী ূ 
নবকৃঞ্ক গোস্বামী ূ 
দীননাথ গোস্বামী | 
ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী ূ 
বিহারীলাল গোস্বামী ূ 
কমলকুষ্চ গোস্বামী € 
রাখালচাদ গোস্বামী ৰ 
রাধাবল্লভ গোস্বামী ূ 


সর্ব সাকিম কুমারটুলি। 


৫ই হইতে ৮ 
১০/ ৬ 


রাধিকামোহন 
বলভদ্র গোস্বামী 
হীরালাল মুখোপাধ্যায় 
রান ভিনী রী পুত ৫ই হইতে ৮ইরোজ 
ভূতনাথ চট্টোপাধ্যায় ১৬৬ ূ 8. 


সর্ব সাকিম কাটাপুক্ষণি । 


ূ 
1০ | 
| 

















. স্েবাধিকারীগণ 


৬লক্্লীনারায়ণ গোস্বামী" (১) 
বীরচন্দ্র গোস্বামী 

স্টামলাল গোস্বামী 

রসিকলাল চট্োপাধ্যায় (২) 
দীননাথ গোস্বামী , 

স্বরূপঠাদ গোস্বামী 

শিবকৃ্ণ গোস্বামী 

ভরতচন্দ্র গোস্বামী 

শ্রীকৃষ্ণ গোস্বামী 

প্রসন্নময়ী দেবীর পুত্র 

মহাদেব চট্টোপাধ্যায় 

ক্ষীরোদ বিহারী গোস্বামী 
প্রতাপর্টাদ গোস্বামী 

উদয়ষাদ গোন্ব।মী 

ক্ষেত্রমোহন গোন্বামী 

বিপিন বিহারী গোস্বামী 

হলধর গোস্বামী 
গোবিন্দ্টাদ গোস্বামী . 








প্রতি মাহায় ৯ই 
রোজ 


সর পপ... পপ পপ 


(১)সাংটাল1(২)সাং খড়দহ(৩)সাং শোভাবাজার, ইরানি বাগবাজার 


সুরেন্দ্র মোহন গোস্বামী 
দীননাথ গোস্বামী 
জগত্তারিণী দেবী 
জ্ঞানেন্্মোহন গোস্বামী 
মহেন্দ্র মোহন গোস্বামী 
গোপীমোহন গোস্বামী 





ূ 
[৮ প্রতি মাহার ১০ই 
ূ রোজ মাত্র। 


২০২. জীনিত্যানন্দ বংশবল্লী। 
সেবাধিকারীগণ সেবার অংশ] প্রতি মাসিক রোঁজ 





উপেন্দ্র মোহন গোস্বামী ৮০ * 
প্রসন্ন মোহন গোস্বামী %০ | মাহার ১০ই রোজ 
মোহিনীমোহন গোস্বামী ৪০ মধ্যে । 
ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী. | %* 
সর্ব সাকিম খড়দহ। , 

জগদীশ্বর গোস্বামীর পুত্র 

: 

র 








অটল বিহারী গোস্বামী 
নীলমাধব গোস্বামী 
শ্যামর্টাদ গোস্বামী 
কৃষ্ণলাল গোস্বামী দিং 
কিশোরলাল গোস্বামী 
পূর্ণচন্দ্র গোস্বামী 
নগেন্দ্রনাথ গোস্বামী 
ক্ষেত্রাদ গোম্বামী 
ত্রিপুরাসুন্দরী দেবী* 
বিহারীলাল গোস্বামী 
রাধামাধব গোস্বামী 


প্রতি মাহার ১১৯ 
রোজ মাত্র। 





সব্ধ সাকিম খড়দহ । 
রাজকৃষ্খ গোস্বামী 
নবছীপ চন্দ্র গোস্বামী (১) 1%০ 
ক্ষেত্রমোহন গঙ্গো (২) : /১০ | প্রাতি যাহায় ১২ই 
৬গোরার্টাদ গোস্বামীর ওয়ারিসগণ। /১০ রোজ | 
বিহারীষ্াদ গোস্বামী (৩) /০ 


(১) সাং বেনেটোলা, (২) সাং চুচুড়া (৩) জাং শোৌভাবাজার । 


* উ্ভ জিপুহাহ্ররী দেবার দঈশ ১১২ ও ১০ রোগ্রের লেখা (পয়ালি বংশেক্োৰ জীনির2৭ 
বুখোপাধ্যায় অ'নলতে ডিগ রী অনুপারে প্রা্ত হইলেও ধর ণান্্র ও আচার অন্ধাক্জী ভিনি পাইডে 
পারেন না এবং কখন ইহার ঘখলও নাই এবং ছি ন 


সেবাধিভাগ ৷ | ৩৩ 
সেবাধিকারিগণ । অংশ প্রতিমাসিক রৌজ_ 


জগদীশ্বর গোস্বামীর পুত্র 
অটলবিহারী গোস্বামী 
নীলমাধব গোস্বামী 
*যাম্টাদ গোস্বামী 
কৃষ্ণলাল গোস্বামী ' 
কিশোরলাল গোস্বামী ১৩ই রোজ মাত্র। 
পূর্ণচন্দ্র গোস্বামী 
নগেন্দ্রনাথ গোস্বামী 
ক্ষেত্রর্টাদ গোন্বামী 
ক্ষেত্রমোহন সুখোপাধায় 

ূ 








ত্রিপুরা সুন্দরী দেবী 1০ 








নীলমাধব গোস্বামী “2 
গোরাঠীদ গোস্বামীর ওয়ারিস্গণ১ /১০ 
৬জ্গন্নাথ গোস্বামীর ওয়ারিসের | 
নিকট খরিদ। মেব। ৃ 
স্ুরেন্্রমোহন গোস্বামী . 

দীননাথ গোস্বামী ও জগত্তারিণী ্ী , 
শিবেক্দরমোহন গোস্বামী ূ 
ভবেন্দ্রমোহন গোস্বামী /০ 
রাখালরাজ গঙ্গে। (১) /০ 
“বূপাদ গোস্বামীর ৫ পুজ্র (৩) |] ৬০ 


(১) সাং ঢুলিপাড়া (২ ) বেনেটোল। ( ৩) সাং পাথুরিয়াঘাট | : 
এবং খড়দহ । 





১৩ই রোজ 








২০% নিত্যানন্দ বংশবল্লী | 







সেবাধিকারিগণ 


নিতাইকিশোর গোস্বামী 
কুঞ্তকিশোর গোস্বামী 
রাজকিশোর গোন্বামী 
বিনোদকিশোর গোস্বামী 
যুগলকিশোর গোস্বামী (১) *১৪ই হইতে প্রতি- 
মহেন্দ্রলাল গোস্বামী ৃ মাহার ২০শে রোজ 
মাণিকচাদ গোন্বামী ৰ 

বলাইঠাদ গোস্বামী 
নিতাইঠাদ গোস্বামী (২) 


মোট৭রোজ 





(১) সর্বসাকিম খড়দহ। (২) সর্বসাকিম সিমুলিয়া । 








»“পঞ্চানন গোস্বামী প্রতি মাহার ২১শে 
শ্যামলাল গোস্বামী দীং । ১৪০ হইতে ২৩ রোজ 
হলধর গোস্বামী ৮0০ 
চন্দ্রমোহন গোস্বামী 7০ 

সব্বসাকিম আহিরীটোলা । 
প্রাণবল্পভ গোস্বামী ॥০ প্রতি মাহার ১২শে 
দ্বারকানাথ গোস্বামী রোজ মোট ১রোজ 
ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী 
অম্বতলাল গোস্বামী ॥০ ূ 

সর্বসাকিম আহিরী টোলা। 
রাধিকামোহন গোস্বামী ॥০.  : প্রতি মাহার ২৫শে 


বলভদ্র গোস্বামী ॥০ রোজ । 


সর্বসাকিম কীাটাপুক্ষরিণী। 





২ 














পপ 
সেবাধিকারিগণ সেবার অংশ। প্রতিমীসিক রোজ 
সুরেজ্্রমোহন গোস্বামী 
রাজেন্দ্রমোহন গোস্বামীর 
অংশ খরিদ করেন 
রতি | প্রতি মাহার ২৬ 
দীননাথ গোস্বামী 
হইতে সংক্রান্তি 
শিবেন্দ্র ও ভবেক্রমোহনের 
ৰ বুতুনি সেব। 
ংশ খরিদ করেন। পিতা 
দ্রীননাথ গোস্বামী 
৬যোগেন্দ্র গোস্বামীর কন্া 
শ্রীমতি জগৎতারিণী দেবী 
সব্বসাকিম খড়হদ । 
: ূ | প্ররতিমাহার 
নিত্যানন্দ ও কনক মোহন র বার কমি 
॥ বেসি হইলে ইহারা 
গোস্বামী দিগর 


প্রাপ্ত হইয়া থাকেন 
সাকিম বুতুনী জেলা ঢাক! । 





ধারাকাস্ত গোস্বামীর পুত্র ব্রজমোহন তৎপুত্র গোষ্ঠবিহারী । 
রাধারমণ নিঃসন্তান হেতু এ অংশ ব্রজমোহন প্রাপ্ত হয়েন। রাধা 
নন্দন গোস্বামী, রাধানাথ গোম্বামীর দৌহিত্র নসীরাম মুখোপাধ্যায় 
মহেন্দ্র গোন্বামীকে বিক্রয় করেন । রাধাগোবিন্দ গোস্বামীর 
অংশ প্রাপ্ত হয় মহেন্দ্র মুখোপাধ্যায় মোট ১ রোজ-- 








লোহার সিন্দুকের মকর্দমা। 


»যছুলাল মল্লিকের পরামর্শে ও উদ্যোগে এবং সাহায্যে শ্রীশ্রী”, 
 শ্তামনুন্দরজীউর লোহার সিন্দুকের মকর্দম! রুজু হইয়াছিল। তাহার 
আমূল বৃত্তান্ত এই-_পৃর্ধ্বে ছোটতরক *মদনমোহন গোস্বামী ও 
তাহার বংশধরগণ ৬শ্ামসুন্দর জীউর সর্ব. শরিফের. সেবা পূজা পর্ব 
সকল নির্বাহ করিতেন, এবং এ ঠাকুরের উসত্বও সমস্ত গ্রহণ 
করিতেন। অপরাপর শরিখগণ কলিকাতাবাসী হেতু এই বিপধ্্যয় 
উপস্থিত হইয়াছিল। এইরূপে শরিখগণ প্রায় ৯৭ বৎসরকাল 
বেদখল ছিলেন ; কিন্তু রাসপর্ধবের সময় শরিখদিগের নিকট অনুমতি 
গ্রহণ করিতেন । ইদানী তাহাও করিতেন না। এই প্রকারে শরিখ 
সকল যাত্রীদলভূক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। উক্ত গোস্বামীরাও বংশ 
ধরগণ একাধিপত্া স্থাপন করিয়া সেব৷ পূজা চালাইতেছেন। এক- 
দিবস আমার ৬পিতামহ ঠাকুরের মহোৎসব উপলক্ষে কথাস্তর হয়, 
সেইজন্য আমার পিতা »গুরুগোবিন্দ গোস্বামী ইহার প্রতিকার হেতু 
“যছুলাল মল্লিকের সহিত পরামর্শ করিলেও সে সময় তাহার কোনরূপ 
প্রতিকার হয় নাই । পরে ইহার প্রতিকার হেতু মল্িকবাবু বদ্ধপরি- 
কর হইলেন । তাহাতে প্রথমে ৬যছুলাল মল্লিক উকিলসহ ও আমর 
লোহার সিন্দুকের চাবি প্রার্থনা করিলে, রাজেন্দ্র ও ভূপেন্দ্র মোহন 
গোস্বামী চাবি দেখাইয়া বলেন, “আমি চাবি দিব না যাহার ক্ষমতা 
থাকে তিনি লউন |” সেক্ষেত্রে আমরা ফৌজদারী কাধ্যবিধির অন্ত- 
গত ন। হইয়া সিন্দুকের মোকর্দমা রুজু করিলাম । এবং তাহার 
বিচারে .মান্তবর প্রিন্সেফ ও ওকিনালি সাহেবের নিকট ১৮৮২ সালের 
৫€ই মে তারিখের ফয়সালার দ্বারা নিষ্পত্তির বলে এই ক্ষতিপূরণ্ণে 
জন্য ৬রাজেন্দ্র:মাহন গোস্বামীর বিরুদ্ধে ৪৭১০২ টাকার ভিক্রী প্রাপ্ত 
হই । এ বিগ্রহের অলঙ্কারাদির নিতাই কিশোর যেরূপ তালিকা দাখিল 


শ্রীবিত্যাননা বংশব্ী। ২০৭ 
করিয়াছিল তাহা! হাইকোটে ( কৃত্রিম হওয়ায় ) বিশ্বাস করেন না। 
নিম্ন আদালতের অন্ুুমতিক্রমে সিন্দুক ভাঙ্গিয়৷ রূপার কড়াই ছইটি 
ও আর্সলার নাদি কিছু প্রাপ্ত হওয়া যায়, যেই ক্ষতিপুরণার্থ নিতাই 
কিশোরের তালিকা সত্য হউক বা মিথ্যা হউক, রাজেজা স্বয়ং 

্জলঙ্কারাদির মূল্য যাহা স্বীকার করিয়াছিল তাহার বিরুদ্ধে 
এ ডিক্রী হইল। বাদীগণ খরচা পাইবেন এবং বিনোদ ও 
যুগলকিশোর নাবালক হেতু রেস্পণ্ডেন্টের খরচা আপিলেন্ট 
দিবেন। 
উক্ত বিগ্রহের সেবাইৎ সম্বন্ধে সবডিনেট জজের রায়--প্রতি- 
বাদিগণ ৫নং হইতে ১১ নম্বর পর্যাস্ত ও নিতাইকিশোর ইহার! বিগ্র 
হের রিসিভার হইয়া! সেব! চালাইবেন; এবং আপন আপন স্থলা- 
ভিষিক্ত ব্যক্তি নিযুক্ত. করিবেন । কিন্তু রাজেন্দ্র ইহার মধ্যে থাকিবে 
না। হাইকোর্ট তাহা হ্ায়সঙ্গত বিবেচনা করিলেন না । হাইকোটে 
হুকুমমতে নিতাই এই কার্ধোর অনুপযুক্ত ।. অতএব নিতাই ব্যতীত 
অন্যান্য রিসিভার অদ্য হইতে তিন মাস কালের জন্য বিগ্রহের ভার 
লইবেন। পরে অধিকাংশের মতানুসারে একজন লোক নিযুক্ত 
হইবে। 


না 


রাসযান্রার মকর্দমা | 


হাইকোর্টের মান্যবর জজ আর, এস কানিংহেম্‌ ও মান্যবর এ, টি, 
মেকলীন সাহেবের ১৮৮৩ সালের ১৮ই জানুয়ারি তারিখের ফয়সাল! 
১৮৮১ সালের ১১৫৪নং মকর্দম। | 
রাজেন্দ্র ও শিবেন্্র মোহন গোম্বামী দীং রেস্পপ্ডেষ্ট । 
এই মোকর্দার বাদিগণ ছুই জনের নামে নালিশ করে তাহাদের 
একজন বর্তমান আপিলেন্ট, সে বাদিগণের সহিত এজমালীতে 
পর্বহাদি ন্যাপারে স্বার্থপ্রাপ্ত হইত। এই ব্যাপারে এই মোকর্দিমার 


২০৮ আনত্যানন্দ-বংশবল্লী । 
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মূল কারণ উপস্থিত করিয়াছে ষে-_বাদিগণ কৃষ্কমোহন গোম্বামীর 
উত্তরাধিকারী, তাহারাই তাহাদের কুলদেব্তার কোন কোন পর্ববাদি 
নির্বাহ করে। এ ব্যাপারে যাহ কিছু প্রাপ্য তাহাতেহ তাহাদিগের 
নিগৃঢ় সত্ব। সেই সব্বে প্রতিবাদিগণ বে-আইনিরূপে হস্তক্ষেপ করিয় 
বিগ্রহ দখল করিয়াছে ; এবং বাদিদিগের সব্বানুসারে বাদিগণবে 
কাধ্য করিতে বিবাদীরা বাধা দিতেছে । এই কারণ ইনজংশন প্রার্থন। 
করিয়। এ বাবদে ১১০০২ টাকা! ক্ষতিপূরণ জন্য দাবী দিয়াছিল। 

হাইকোর্ট নিয় আদালতের হুকুম রদ করিয়া বিবেচনা করেন 
যে, বাদিগণ যে মকর্দমাতে আদালত অবলম্বন করিয়াছিল, সে 
মকর্দম। তাহার! সাব্যস্ত করিতে পারেন নাই । অতএব হাইকোটের 
বিচারে নিয় উভয় আদালতের ডিক্রী রদ হইয়াছে । এবং রেম্প- 
গ্েপ্টগণ তিন আদালতের খরচার দায়িক হইয়াছে । 





»শ্যামন্দন্দর জিউ জেলে। 


পর বৎসর অর্থাং ৬শ্যামন্ন্দরের মকর্দম। রুজুর পরে সন ১২৮৮ 
সালের ৯ অগ্রহায়ণ ৬রাসযাত্রার দিবস প্রাতঃকালে মঙ্গল আরতির 
পর মন্দির বন্ধ হইল, তৎক্ষণাৎ একটা দশ সের আন্দাজ ওজনের 
তালাদ্বার! ৬রাজেন্দ্র মোহন গোম্বামীও বন্ধ করিলেন। অন্য অন্য 
অংশীদারগণ কি করেন জেলাকোটেরি হুকুমে তালা খোলা ইবার 
দরখাস্ত করিলেন। সেই হুকুম বারাসাতে বেল। টা আন্দাজের 
সময় উপস্থিত হয়, সে সময় হাকিম্‌ এজলাস্‌ বরখাস্ত করিয়া চেম্বারে 
' ছিলেন। তিনি উপযুক্ত সময় না থাকায় বেলা ৬টার সময় রাজেন্দ্র 
মোহনকে চাবি খুলিয়। সেবা করিতে দিবার জন্য অনুরোধ করেন। 
তাহাতে রাজেন্দ্র স্বীকার না করায় পুলিসের সাহায্যে সন্ধ্যার সময় 
তাল! ভাঙ্গিবার হুকুম দেন। ৮শ্যামনুন্দরেরও জেল মুক্ত হুইল 
এবং সেব। পূজার ব্যবস্থা হইল। ইহাই ভক্তবৃন্দের অচল! ভক্তির 
পরিচয়'। 


(শি আগামি 


নু রি মন, ও 
(9 *% রঃ 
টু চু রর 





| 
89 থু 
মহা? ৮ 


শুনি (গম্ঘড়) ৯ 
মহেষ্বর বন্য (কুলীন) ১* 


মহাদেব ১১ 
তি ১২ 
রা টি সি রা ১৩ মিহীরঞ্ 
| ১৪ তাস্কর 
ট ১৫ গর 


১৬ স্ষ্টিধর 


| 
১৭ 4 
১৮৮ বুক্তু 
১৯ চক্রকেতু 


| 
২ নবি 
২১ সুদ ওক ( বাহাড়াই প্ডিত.) - 


| ঠ.. 
পূর্ণানন্দ প্রেমানন্দ বিশুষ্কামিগা, 
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ঞ 
4: হি 7 
এন সরি ইসি দর ডি ০ তত এত লিন উরি 


জীনিত্যানদ্ব ঝাশ্বল্লী।. ২৭৯ 
(১ম পর্যায় ) 


বন্দেইনস্কাতুতৈত্বর্ধযং প্রীনিত্যানন্বমীশ্বরমূ। 
যন্তেচ্ছন্। ততস্বরূপমজ্ঞেনাপি নিরূপ্যতে ॥ 


শ্রীনিত্যানন্দ প্রভূ । 
দীন গান? 
'শ্রীরামচন্্র গোস্বামী । 


17077770777 
রামদেব কৃষ্ণদেব বিষুদেবক রাধামাধব 














| 
পা 
বন্দ রঘুনাথ 
ঘনশ্যাম 
| সি 7 | এর 
(নিঃ সঃ) রঃ সঃ) 
* ( পোষ্য সময়পুর হইতে ) 
গা ইিরিরাারারারারারারার্রারারারারারারারারা 
1 
টির গোপালকৃফ 
নবকৃষ্ণ কেশব্কফ্ণ মাধব বেদীমাধব 
] (নিঃ সঃ) ' 701.) পু 
গোদ্ধন গোবিন্টাদ মহীতমোহন মলিতমোহ 
(নিঃ সঃ) 
| 
| 
| নিবারণ গোকুল গোষ্ঠ 
ঠ সঃ) (নিঃ সঃ). (নিঃ সঃ) (নিঃ সঃ) (নিঃ সঃ) 
(সাং বটতল। ) 
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২১০ শ্রীনিত্যানন্দ বংয়বল্লী। 
সংকর্ষণন্ত যো ব্হঃ পয়োধিশায়ী নাষকঃ। 
স এব বীরচন্দ্রোভূৎ চৈতন্ত। তির বিগ্রহঃ ॥ 
(৬ষ্ঠ পর্য্যায় ) ' 
এ গোস্বামী (৬ পঃ) 
| 1 ৃ 1 
ব্রজছুলাল রাধাকিশোর বৃন্দাবন 
| টিরিরিরেরারিরারারা কারার 
| | | | 
জগদানন্দ গৌরমোহন গোকুলচাদ হবনমোহন ্যামমোহন 


টিকা ূ ০ পোষ্য মুরারীমোহম 








ূ 
[ ॥ চুনিলাল রূপলাল গোবর্ধন 
রাজকৃষ্ঃ রাধাকৃঞ্ণ নি সঃ)(নিঃ সঃ) | 


রিচা) পোষ্য যুগল 


| | 
রসিকলাল 8 ৪৮ ঠশশ। 
(নিঃ সঃ 
সি ক্ষেত্রমোহন 
| (নি; সঃ) 
াযরাগিরজা 


| | 
পোব্যলত! আনন্দলাল নন্দলাল মতিলাল মহেন্দ্রলাল 
(নিঃ সঃ) | নিঃ সঃ) 
যি দেবেন্্রলাল 


রাধিকা গন (নিঃ সঃ) গোহ বিশ্বস্তর 


নর এপস পাশা 





খরার “এ এ এড ০০ পপি 
| ] 


। 
নল মদনমোহন গোলীমোহন ব্রজমোহন 
| | (নিঃ সঃ) (নিঃ সঃ) 
প্রীনাথ (নি: সং) প্রাণকৃ্ণ (নিং সঃ) 


(সাং কুমারটুলি ) 


উ্রনিত্যানন্দ বংশবন্লী । "২১৯১ 
নিত্যানন্দাটি্বত্বমেক তত্বং নিত্যালংকত ব্রদ্থহং। | 
নিতোর্ভকৈ নিত্যয়৷ ডক্কি দেবা! ভক্তং নিত্যে ধাছ়ি নিত্যং ভজাম॥ 








€ ৭ম পর্যায়) 
টানার গোম্ব]মী 
| 11177. জের 
এ 9 বিশ্বল্তর মথুরামোহুন নারাণটাদ 

নদ ' মাধবকৃষ্ণ (নিঃ সঃ) 
নবকৃষ্চ যাদবকৃষ্ণ (নিঃ সং) 

(নি: সঃ) টার 
ক্ষেত্রমোহন অজ্ঞুনকৃষ্ণ (নি: সং) 

| 77 | উদয়কৃষ্ণ 


হরিমোহন ভোতারাম | 





নীল গোপালকৃষ্ণ (নিঃ সঃ) 


5 কমলকু্ 
হরিলাল হরিচরণ | 
|... 5 
রাখালচন্দ্র ক্ষুদিরাম 
_ | (নি: সঃ. 





| শন ও 
হরিপদ গোষ্ঠ গদাধর 


0 





১৮০ পপ আপ পপ পপ সপ সপ পপ ০০৮০৯ এপ এজ 


বলাইটাদ (নিঃ সঃ) পরা দীননাথ 


২১২ নিত্যানন্দ বংশবলী 


'অদ্বৈতাজ্থি যুগংবন্দে সৃতিমান্‌ ঘঃ কপাব্বঘম্‌ । 
যত প্রসাদাৎ পামরোইপি হরেরুফেতি গাক্সতি ॥ 


€(৪র্থ পর্যায় ) 
কুষ্গদেব গোস্বামী 
ঃরিনারায়ণ বাধাযোহন 
ূ আটামমোহন, 
(নিঃ সঃ) 
ব্রজকিশোর নন্দকিশোর 
(নিঃ সঃ) 
&ততন্ত প্রসাদ 
(লিঃ সঃ) 
€ ঞর্থ পর্যায় ) 


বিষ্দেব গোম্বামী (নিঃ সঃ ). 


সাং উদ্ধারণপুর 


জ্রীনিত্যানন্দ বংশবলী | ২১৩ 
সংকষণঃ কারণ ভোয়শায়ী গর্ভোশামীচ পয়োদ্ধিশামী | 
শেষশ্চ যস্তাং সকলাঃ*ল নিত্যানন্দাখ্যরামং শরণং মমাস্ত ॥ 
(৪র্ঘথ পর্যায়) 


রাধামাধম গোস্বামী | 
প্রথম পক্ষ 17 দ্বিতীয় পক্ষ 
১ | ২, |১ | ২ ত্| 
গোসকান্ রাঘবেন্ত্র যাদবেন্রর রাজেন্দ বলরাম 


1 এটি সির ০১ 
রুল্িপীকান্ত নন্দরাম অভিরাম 
টিলা 


কির মদনমোহন 


কাছ জারা ধার চা রগ ূ 
কুঞ্জবিহারী গিরিধর রাসবিহারী 1 বৃন্দাবন রাধাশ্যাম টা 
জিনতার ররর... ভিটা 


ধারী ... €নিঃ ১ সঃ) 

| 
পোষ্য মোহনঠাদ গরসপুন্র ০ 

| 
পোষ্য টিটি ৃ তা 
০৪ 4৪৪ 
গোকুলাদ 19 
ই [লগ 
নোনা গোষ্ঠাবারী 
+ শরত্চাদ (নিঃ সঃ) 
পোষ্য বন্দানবিহারী 

অনূকূাদ (শরচ্চন্দ্রের পুত্র ) 
কিশোরীমোহন 
ককলাল 


€সাং শোভাবজার) (সাং বাগ্বাজার ) 


১১৪ . শ্ীনিত্যানন্দ বংশ 


মায়াতীতে ব্যাপী টৈকুঠলোকে পুণৈর্িষ্ে শীচতুবৃহি মধো । 
রূপং যক্টোন্তাতি সংকর্ষণাখ্যং তং শ্রনিত্যানন্বরামং প্রপত্তে। 





(৮ম পর্যায়) 
গিরিধারীলাল গোস্বামী 
মোহনচাদ 
পোষ্য নবকাস্ত 
টা 
রারাররা 
ূ 
|... 
দিননাথ যছুনাথ 


' ভ্ীনিতানন্দ বংশবল্ী। ২১৫ 


মায়াভভীজাগ সধাপ্রয়াজ শেতে সাক্ষাৎ কারগভোঠি মধ্যে 
হশ্বেকীংশ প্যান দেবন্ ্রনিত্যাননীং গ্রন্থে । 








(৮ম পধ্যাফ ) 
" রাসবিহারী গোস্বামী 
টিন 1. 
গোরাষঠীদ রঃ নারায়ণঠাদ 
অনুপ্ঠাদ রসকটাদ টি 
777701777 দ্বারিকানাথ পোষা শিবকৃষঃ 
হরিশ্চন্দ্র গোবর্ধন বীরচন্দ্ 
(নিঃ সং) (নিঃ সঃ) | পোত্য গদাড্ডি যাদবকৃ্ণ 
লক্ষ্্রীনারায়ণ 
(নিঃ সঃ) 
পোষ্য গদাডিড অটলচীদ 
ডানার গোবিন্দ ধর 
(নিঃ সঃ) (নিঃ সঃ) 
পোষ্যলতা। রমণঠাদ 
(নিঃ সং) 
সাং সাং সাং সাং 


রাঁজবল্পভ ফ্রী ট!ল! বাগবাজার ও খড়দহ 


২১৬ নিত্যানন্দ বংশবল্লী 
(৮ম পর্যায়) 


যস্াংশাংশঃ শ্রীলগর্ভোশাযী যন্াত্যজং পোকসংঘাতনালং। 
লোকতষ্টঃ স্থৃতিকাধামধাতুত্তং গ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্ধে। 


রামচন্দ্র জগচ্চন্দ্র মদ্বৈতটটাদ 
(নিঃ সঃ) (নিঃ সঃ) 


| | | 
নবকৃ্ণ বলাইঠাদ কানাইষ্টাদ 
(নি সঃ) 


হৃমীকেশ রাসবিহারী 





| ণ |. | 
গোপালকৃষ বটকৃচ মাধবকৃষ্চ অধরকৃষ্ণ ভূবনমোহন 


সাং বাগবাজার ॥ 


্ীনিত্যানন্দ বংশবল্লী ২১৭ 
বন্তাংশাংশাংশঃ পরাত্মাখিলানাং পোষ্ট! বিষুর্ডাতি ছুস্ধান্ধিশান্ী। 
ক্ষৌনীভর্ত! হখকলা সোইপ্যনস্তত্তং প্রীনিত্যানন্দরামং প্রপন্ডে ॥ 














(৮ম পধ্যায় ) | 
টি গোস্বামী 
ণ মা নিন ছার 
নার কানাই বলাইঠাদ 
বিশ্বরূপ | গর 
ও নবীনটটাদ রামকৃষ্ণ জীবনকৃষ্জ জয়কুষ্ণ 
স্বরূপঠাদ 
| ৃ প্লীনাথ 
শীলমণি | 
বিপিন 
(নি; সঃ) 
ৰ ( সাং কোপ! 
. জেল! বাঁকুড়া ) 
ক্ষেত্রমোহন এ (রেড়ো।) 
যছুলাল পোষ্যালতা * 
| অমূল্য 
(সাং মাজিপুক্করণী, 
বাঁকুড়া ) 
১ 
রূপচাদ 
| ৮ ি | 
মুন ৪৪ % 
রা ট্রা 
গ্রীহরি গোকুলচাদ 


(সাং বাগবাজার ) 


্% পাদ 


বন্দে প্রকফচৈতন্তনিত্যানন্দৌ সহোদিতো। 
গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্তো চিনো শন্দৌ তযোছদৌ। 


(৭ম পর্যায় ) 


৪ গোস্বামী 
রা রর 
জগমোহন ভুবনমোহনা  গৌরমোহন মথ্রামোহন 


শপ ১৬০ সপ পপ পপ পিস পাপেট সপ সপ. 


| | 
রাধা মাহন কৃষ্ধমোহন গোগীমোহন 
ও (নিঃ সঃ) 
রামমোহন 
ূ | | ] | 
বাজেন্দ্রমোহন দেবেন্্রমোহন যোগেন্দ্রমোহন সুরেন্্রমোহন 
(নিঃ সঃ) (নি: সঃ) 
| | | 

ভূপেন্দ্র হবেন্দ্র যতীন্দর 

মোহন মোহন মোহন 

(নিঃসঃ)(নিংসঃ)(নিংসং) 


বৈজ্্রমোহন ভবেন্দ্রমোহন 
(নিঃ সঃ) (নিঃ সঃ) 


চি হলি বলা নে সিটি জী 
(নিঃ সঃ) | (নিঃ সঃ) (নিঃ সঃ) 
| 


| | 
দীনেশ্্রমোহন প্রবোধমোহন ভূপেন্্রমোহন 


সাং খড়দহ। 


'জ্নিত্যানন্দ বশবল্ী | ২১১ 


বত াহাকখো পরি সে 
শ্রকফচৈতন্তনিত্যানন্দৌ। তো ভ্রাতরোৌ ভঙ্বে ২ 
(৮ম পধ্যায়ঃ ) 
ভূবনমোহন গোস্বামী 
৯১৭ 
জিনারিরার মুরলীমোহন 


শপ এ ০. সপ পপ পা শা শী সি সপ পা পপ শি ০ তে শা সপ আস 


ৃ | | 
রসিকমোহন মণিমোহন প্যারিমোহন 


ৰ (নিং সঃ) 


| 
যাদবমোহন্ন নরেন্দ্রমোহন 
(নিঃ সঃ) 


রর +৯৯,৮৯পপ। পপ সর পপ সপ পপ পপ সপ 


| | | 
হিতেন্দ্রমোহন জিতেন্দ্রমোহন 
(নিঃ সঃ)  (নিঃ সঃ) 


মহেক্দ্রমোহন 


পাস সপ অপ ৮৩ | 


ও 
(নিঃ সঃ) (নি; সঃ) 





হী 


1+777াঁাা 
নি? হন চন্দ্রমোহন ললিতমোহন 
ৰ (নিঃ সঃ) ও 


পোষ্য * 
গোপীমোহন (নিঃ সঃ) | (নি; সঃ) 
সাং খড়দহ। 


২২০ নিত্যানন্দ বংশবন্পী । 
নিত্যানন্দপ্রিয়াং প্রেমভক্তিরত্ব গ্রদায়িনীং । 
শ্রীজাহুবেশ্বরীং বন্দে তাগত্রয়নিবারিনীম্‌ ॥ 

(৮ম পধ্যায়) 
নি গোস্বামী 


তিন রত লিজ নং রামমোহন 
সরলা | ূ (নিঃ সঃ) (নিঃ সঃ) 
শ্ামমোহন 


সপ স্প্প ০2৩৯৭ ৩১ পপ ০ সপ পপ পর 


টির্কির্রারারারারা। রোযার রাজাকাররা রত ূ 
| 1 | | 
মম্মথমোহন কিরণমোহন প্রমথমোহন লালমোহন 





স্পা গপপ সপ 





ব্রজেজ্দরমোহন গোপেন্দ্রমোহন উ 
(নি: সঃ) 
লা | 
যাদষেন্দ্রমোহন নীলেন্দ্রমোহন ক্ষেত্রমোহন 
টা (নিঃ সঃ) 
বনে গিরীন্্ 
মোহন ূ 
টিিটিটিটিরি উরি রতন 
শা 
৮৮7 মোহন রহ এ. 





রা ক ও যশোদামোহন 
(নিঃ সঃ) (নিঃ সঃ) খে ৮৯৯ 


সাং খড়দহ। 


শ্রীনিত্যানন্দ বংশবল্লী। ২২৯ 
অয়েন্্াতত্্ণাং কলিকলুষিণাং কিং সু ভবিড! 
তথ! প্রায়শ্চিত্তং রচয় যদনায়াসত ইমে। 
ব্রজস্ভি ত্বাধিখং সহ ভগবত মন্ত্রতি যো 
ভজে নিত্যানন্দং ভজনতরুকদৎ নিরবধি ॥ 


(৮ম পর্ধ্যায়) 


মধুরামোহন গোস্বামী 


সপ পাকি সপ, এরি 





অপূর্র্বমোহন 


সাং খড়দহ। 


২২২ নিত্যানন্দ বংশবললী | 


' সন্ধৌ কফো বিতুঃ পশ্চাৎ দেবক্যাং বহ্দেবতঃ। 
কলো পুরন্দয়াৎ শচ্যাং গৌররপে বিভূঃ শত: ॥ 


(৬ষ& পর্যায় ) 


টা গোস্বামী 





রাজন্দ্রঙ নবদ্বীপচক্দ্র 
পোষ্যলত।* গুতাপাদ 
পদ 
|. ০৮৮৭ . 
জগন্নাথ গোরার্টাদ বিনোদবিহারী স্বরূপমোহন 
(নিঃ সঃ) (নিঃ সঃ) বা মোহন 
17777777771 01111000000 
রাধাবল্পভ কানাইষটাদ বলাইাদ রামর্চাদ 
(নিঃ সঃ) | (নিঃ সঃ) 
রি হিরা 
বিহারীষ্ঠাদ সাং বাঁদর! গোপালপুর 
হইতে শ্রীমতী মনোমোহিনীর 
গহীত পোষ্য 
নীলমাধব 


আপা পা উপ এ ০০ সরস পপর ৯ 


নন্দলাল হরিঙলাল নিমাইটাদ 


সাং বেণেটোলা, দাং বালাখানা, সাং ঢুলিপাড়া 


ভ্রীনিত্যানন্দ বংশবন্পী ২২৩ 


বন্দে শ্বৈয়াতুতং পূর্ব-চৈতস্তং হত্প্রনাদতঃ | 
যবশাঃ সমনায়স্কে কফ্নামপ্রজমকাঃ ॥ 


(১২শ পধ্যায় ). 


হ্বরূুপমোহন গোস্বামী 


]1171171.. 


রাধানাথ রাধাকান্ত রাধাকৃষ্ক রাধামোহন রাধাগোবিন্দ 
পোস্লতাঞ্চ (নিঃ সঃ)  (নিঃ সঃ) (নি: সঃ) 
রঘুনাথ পোষ্যলতা* 
| ব্রজমোহন 
চি স্বর্ণময়ীদেবীর 
জীবনকৃষ্ণ 


দি ৬১০০, 
৭ সঃ) বরাণাগঞ্জ বলভ 
( নগর 


হা 


বিপিনবিহারী নিকু্জ পুলীন' নীরোদ ক্ষীরোদ রাসবিহারী লক্্মীনায়া 


সাং পাথুরিয়াঘাট!। 


২২৪ শ্রীনিত্যানন্দ বংশবল্লী 


ভীচৈতরমুখোদগীর্ণ। হরেকফেতি বর্ণকাঃ। 
মঙ্জয়ন্তো জগৎ প্রেছি বিজয়স্তাং তাহা ॥ 


(৬ষ্ঠ পর্য্যায়ঃ ) 
অভিরায মনি 
গোকুলচ'াদ গোস্বামী $ 


পোস্লত! হইতে * 
মোহনাদ নিন 


উতসবানন্দ লোখানী 


নবীনচণাদ লাই 
7 
দশ চক্র মা 
| ূ 


গোলকঠীদ কালাটাদ সতীশচ্ শিষঃক্র 
(নিঃ সঃ) (নিঃ সঃ) 


$ (ইহার পোষ্য এক, ওরস পাচ )। 


সাং খড়দহ। 


শ্রীনিত্যানন্দ বংশবল্লী ২২৫ 


অপ্রেক্ষকগতিমিত্যানন্দচন্ত্রময়ী গ্রভূঃ। 
যদ্দিচ্ছয়া পামরোহপি উত্তমঙ্লোকমীয়তে ॥ 


(৯ম পধ্যায় ) 
* ( প্রথম গুরসপুত্র ) 
বীরচন্দ্র গোস্বামী 

স্হান রা 

ঃ 
৮0 কিশোরলাল 
কৃষ্ণলাল গৌরলাল হরিশলাল প্রিয়লাল 

| 
ঢুনিলাল স্থরতলাল রৃত্যুলাল 


পোস্তলতা** রাধাবিনোদ 
সুন্মরলাল 


সাং খড়দহ 


২২৬ নিত্যানন্দ বংশবল্লী 


সহম্রনায়াং পুপ্যানাং ভ্িরাবৃত্যা তু যৎ ফলং। 
একাবৃত্যা! তু রুষ্শস্ত নামৈকং তৎ প্রধচ্ছতি ॥ 


€ ৯ম পধ্যায়) 


( দ্বিতীয় ওরসপুত্র ) 
রামচন্দ্র গোম্বামী 


2 শি 2 এন 
পুরুষোত্তম ককিরচাদ ক্তরগংটাদ 
ূ (নিঃ সঃ) (নিঃ সঃ) 
দীননাথ দ্বারিকানাথ 
নগেক্দরমোহন | অধরচাদ 
(নিঃ সঃ) 
সাডিল হেমমোহন 
সং) 
* 


সাং খড়দহ 


প্রীনিত্যানন্দ বংশবল্লী ২২৭ 


তৃণাদপি স্বনীচেন তরোরপি সহিষুঃনা । 
অমানিন! মানছেন কীর্তনীয়ং সদা হরিঃ ॥ 


(৯ম পর্যায় )* 


চতরর্থ ইরস পুন 
নিতাইর্টাদ গোম্বামী 


পপ পাশ ০ পপ পাস পট 


গীতাম্বর নন্দগোপাল নবগোপাল শ্রীগোপাল 
(নিঃ সং) (নি সঃ) 


শ্রীনাথ লবিহারীলাল 
(নিঃ সঃ) 





ক্ষেত্রনাথ 
সাং খড়দহ 


তৃতীয় গুরসপুত্র 
কানাইঠাদ গোস্বামী 
( নিঃ সঃ) 


২২৮ শ্রীনিত্যানন্দ বংশবল্লী 


উদ্দংস্থধাকরনিভং পরিহ্ক্তকেশং কৌপীনপর্কটপট! ধৃতমধ্যভাগং। 
নৃত্যন্তমুদ্যতকরাভিনয়েন নিত্যনন্দং ভন্দে সততসদ্বগানমত্বং । 


( ৯ম পর্যায়) 


পঞ্চম গুরস পুর 
চৈতন্যাদ গোস্বামী 


স্পা পি শপ 


রা 
ক্ষেত্রাদ জগদীশ্বর অদ্বৈতষ্ঠাদ জয়টাদ 
| | (নিঃ সঃ) 
বা | শ্যামচাদ 
নরসিংহ অটলবিহারী 
! (নিঃ সঃ) 
ৰ 
ৰ 


পি গং আন খত সস বস ৮ পা ০৮ এ এ ও পরপর 


দাসবিহারী রাসবিহারী গোষ্ব্ারী 
(নিত সঃ) 


বড টি ই এ ০ ০ * -পসপিসীশপ সী সস শি শি ১৩ পস্ 
স্ব সা - -. 


1 | ৃ 2 
বেণীমাধব নীলমাধব রাধামাধব গোরার্টাদ 
(নিঃ সং) ৰ (নিঃ সঃ). (নিঃ সঃ) 


হরিমাধব 


সাং খড়দহ 


শ্রীনিত্যানন্দ বংশবল্পী। ২২৯ 


পল্তাং ভূমেদিশো! দৃগ্ভ্যাং দোর্ভাঞামঙ্গলং দিব: । 
বভধোৎ্সার্ধ্যতে রাজন্‌ কষণভক্তম্য নৃত্যতঃ ॥ 


(€ন পর্যায় ) 
রাঘবেন্দ্র গোস্বামী 
* গোপালবল্লত 
| 


“পাযাল ত1% 
হরিরাম গোস্বামী 


| 
পানযলত।র 
লালবিহারি গোঙ্বামী 


| 
পোষ্য মোং দর্জপাড়৷ রামকিশোর গোস্বামীর পুত্র 
* কৃষ্ণচন্দ্র গোস্বামী 
বি দ্বিতীয় পক্ষ 
| ১ রঃ | ১ | ২ ৩| 
হলধর নবচৈতন্যা গোলক অদ্বৈত পীতাগ্থর 


প্রথম পক্ষ 





পা ০০২ এপ এ ++ ক এ 





বিনোদকিশোর টিনার 
(নিঃ সঃ) 


1 
অহুলকিশোর প্রমোদকিশোর নিরোগকিশোর অনি্কিশোর 
সাঁং খড়দহ 


২৩০ প্রীনিতানন্দ বংশবল্লী 


প্রাঃসোমকরারুণৈবন্দীকৃতন্থবিগ্রহং । 
প্রেমভক্যাখাতৃস্থাপ্য সঞ্চারিতজগতরয়ং 


(১০ম পধ্যায় ) 


নবচৈভন্য গোস্বামী 


শা এ আপ সপ শা শা পা সপ শব পপ পপ শন সপ চিপ রাস সপ 


|. | | 1. | 
গোলীনাথ শ্রীনাথ গোবদ্ধন নীলমণি দ্বারিকানাথ 





(নিঃ সা | ূ | 
1. গৌরকিশোর পোত্য* পোয্যু* 
ৃ ণ নিতাইকিশোর প্রাণকিশোর 
শ্যামকিশোর কুগ্জকিশোর (নিঃ সং) 


(নিঃ সঃ) (নিঃ সঃ) 


| ট 
কিশোরীকিশোর রাধাকিশোর পারিকিশোর 





স্পা পপর স্থল 


| | ] ূ 
যাদবকিশোর  হরিকিশোব গোকুলকিশোর গোষ্টকিশোর 


71 | | | 

বিজয়কিশোর শৌরিকিশোর পুলিনকিশোর কেশবকাশোর 

নিমাইকিশোর মুরারিকিশোর  গোবিন্দকিশোর 
মুকুন্দকিশোর 


সাং খড়দহ 


উনিত্যানন্দ বশবলী ১৩১ 


স এব কফ! ভগবান্‌ ছিভীয়দেহমাপ্ট স্বাৎ। 
মহাসংকর্ষণনাম সর্বশক্তিসমৃদ্ধিমান্‌ ॥ 


(১ম পধ্যায়,) 


০ গোস্বামী 


পপ জপ জা পি নি পা পা জপ-৪ ০ পপ অপ ৭ ০ পাপ পল আজও রা অপ পপ উপ এপ 


ূ [ চি, | 
রা প্রিয়নাথ ব্রজনাথ দ্বারিকানাথ প্রাণনাথ 
£ সঃ) 


পপর 





স্ব পাস পবা লা চে শসা পা আস ৪ টা 


-- 
গোপালকুষ্ণ নিতাইচাদ গৌরচন্দ্ 
| 
পোষ্যলতা* 
তপ্রেমানন্প 
| 
পোষ্যলতা€ 
আনাথনাথ | 
রী চুরির 
(শ্রীমতী বামাস্রন্দরী দেবীর 
গৃহীত পোষ্য * 
(দ্বারিকানাথের পুত্র ) 
নিতাইচাদ 


সাং কাটমার বাগান, বালাখান। 


২৩২ দ্রীনিত্যানন্দ বংশবল্লী 
»রামকিশোর । 


রামকিশোর গোস্বামী মহাশয়ের কিঞ্চিৎ পরিচয় না দিলে 
তাহার বংশাবলী অসম্পূর্ণ থাকিয়া! যায় ; সুতরাং পাঠকবৃন্দ বুঝিতে 
পারিবেন না। সেইজন্য ,কিঞ্চিল্সাত্র আভাস প্রদত্ত হইল। রাম- 
কিশোরের পিতা পিতানহাদির নাম ধাম ও কুলমর্যাদা এ পধ্যস্ত 
বিশেষ চেষ্টা করিয়া জ্ঞাত হইতে পারিলাম না। একদ। আমি ও 
্রীযুক্ত অখিলেন্দ্র মোহন গোস্বামী আমর! উভয়ে পৃজ্যপাদ শ্রীযুক্ত 
রাঁজকিশোর গোস্বামীর নিকট জিজ্ঞাসা! করিলাম । উক্ত প্রসুপাদ 
প্রমুখাৎ জ্ঞাত হইলাম যে, »লালবিহারী গোস্বামী রামকিশোরের 
কনিষ্ঠ পুত্র কৃষ্চন্দ্রকে পোষ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন । এ কৃষ্ণ 
চান্দ্র প্রথম পক্ষে হলধর ও নবচৈতন্য এই ছুইপুক্র জন্মে । কিছুদিন 
পরে উক্ত রামকিশোরের প্রথম পুত্র নিঃসন্তান অবস্থায় অকালে 
কালকবলিত হওয়ায়, রামকিশোর নির্ববংশ হয়েন। এই তুর্ঘটনাঁর 
পর রামকিশোর কুষ্ণচান্্ের কনিষ্ঠ পুত্র নবচৈতন্তকে প্রার্থনা করিলে 
কষ্ণচন্দ্র পোন্য দিতে স্বীকার করিলেন। কিন্তু মাতা গোন্বামিনী 
কিছুতেই স্বীকার করিলেন ন। | কুষ্ণচন্দ্র পিতার বংশরক্ষা হেত 
দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করিলেন। তাহাতে তিন পুত্র জন্মে। 
প্রথম গোলোকচন্দ্র, দ্বিতীয় অদ্বৈতচাদ, তৃতীয় পীতাম্বর। উক্ত 
গোলকচন্দ্রকে পিতার বংশরক্ষাহেতু পোষ্য দিলেন । পর ছুইপুত্র 
সিমুলিয়া মে।কামে স্থাপন করিলেন। দ্বিতীয় পক্ষে বিবাহ করিয়া 
স্ত্রীকে খড়দহে রাখিতে পারেন নাই। এ সিমুলিয়া মোকামেই 
রাখিয়াছিলেন। সুতরাং & মোকামেই স্থাপন করিয়াছিলেন । এই 
সমস্ত ঘটনা! অবগত হইয়াছি। কিন্তু ৬রাককিশোর গোম্বামী প্রত 
রামকিশোরের পিতা পিতামহাদির নাম, বাসস্থান বা কুলমধ্যাদ। 
কিছুই অবগত ছিলেন না, স্ৃতরাং জ্ঞাত হইবার উপায় নাই । রাম- 
কিশোরের বংশানুক্রমে ৬ শ্যামসুন্দরের সেবার অংশ পধ্যস্ত নাই। 
যদি কেহ ইহার গুকৃত তথা অবগত হইয়া থাকেন, আমাকে জ্ঞাত 
করিলে দ্বিতীয় সংস্করণে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল। পুনশ্চ 
্রীযুক্ত যাদব কিশোর গোস্বামীর নিকট কয়েক দিবস যাতায়াত করি, 
যদি কোন লিখিত কাগজপত্র তাহার নিকট প্রাপ্ত হই, তাহা হইলে 
প্রকাশ করিতে পারিব। কিন্তু ছুঃখের বিষঘ্ব আশ্বস্ত হইয়াও আশা 
কলবতী হয় নাই। 


ইতি গ্রস্থকারস্য । 


১৬৩ শ্রীনিত্যানন্দ বংশবল্লী 


নিত্যানন্দমমহং ৰন্দে প্রেমানন্দস্বরূপকম্‌। 
চৈতন্তা গ্রজরূপেগ পবিত্রীকাতভৃতলম্‌ ॥ 


(১০ম পধায়) 


দ্বিহীয় পক্ষের 
দ্বিতীয় 
শদ্বৈতচাদ গোম্বামী 


টস 


ন্োকনাথ হরনাথ 
নহেন্দনাথ 
[ 
2461-24-58 
| ূ 
ৰ গাকুলটাদ মতুলকুষঃ 
| ূ | 
পবলাথ এালাকানাথ 
(নি: স") 
* পোষ্য 
মাণিকর্চীদ 


( উক্ত পোষা মাণিকটাদ শ্রীমহেন্্রনাথের ওরস পুত্র ) 


সাংসমুলিয়। 


নিতানন্দ বংশবল্লী ১৩৪ 


শুচৈতন্তপ্রং বন্দে প্রেমাম্বতরস প্রদম্‌। 
শ্রবীরচন্ত্রুবূপেণ প্রকটীতুত ভূতলম্‌ ৫ 


(১০ম পধ্যায় ) 


দ্বিতীয় পক্ষে 
ততীয় 
গীতান্বর গোন্বামা 


»বান্তম গোলানী 


তা পি জজ পর 


0 | 
দীননাথ যতুনাথ 


| (নি স:) 
| ্ _... 
ঃ 2 ্ী 
নহতাইচাদ ললাইাদ 
| 
ণাঃরশ্বব 


টরহাকাা জারা টা 
রাসনিহ্ারী গোষ্টবিহারী নীবোদবিহানা নিকুঞ্জবিহারী 
| 


সপ পা ২ শপ ৭০৯৯ শিপ তর সপ পা পা ৯ সপ 


দোালাগোবিন্দ রাপাগোিন্দ 


সাং সিমুলিয়া 


শ্রানিত্যানন্দ বংশলল্লী 








১৩৫ 
গৃহ্নীয়াদ ঘবনীপাণীং বিশেঘ্া, শৌগ্ডিকালয়ম্‌। 
তথাপি ব্রহ্মণে। বন্দ্যং নিত্যানন্দপদাদুজম্‌ ॥ 
(৫ম পর্যায়) 
যাদবেক্দ গোস্বামী 
2 
নন্দকিশোর ূ 
প্রথমপন্ষ 11105. _.___ দ্বিতীয়পক্ষ 
| * | 1১ | ২ | ৩ ৪. | 
হারেকুষ্জ প্রাণকৃষ্ণ জীবনকুষ্ণ কেবলকৃঞ্চ গোকুলকৃষ্ নিধিকুষ: 
(নিঃ সঃ) (নি: সঃ) _.. (নিঃ সঃ) ] রর 
নিতাইচাদ শ্যাম্টাদ চৈতন্যটাদ 
| | | 
মধৃস্থদন |]. ] 


(নি: সঃ) রাধামোহন জগংগোপাল 
ক্ষেত্রমোহন  হলধরচন্দর 


ূ 
চন্দ্রমোহন ঠ. « 
| মাতঙ্গীচরণ ভগবভীচরণ . * 
(নিঃ সঃ) | 
£গাবদ্ধন 
নশীগোপাল 


॥ 
র্‌ 


1 
| 


| .: 1 | ৰ 
হবামাহন কৃষ্ণামাহন ণিকুপ্তমোহন জিতেন্দ্রমোহন ূ 


| 
ফণীন্দ্রমোহন ফটিকমোহন 


কৃষ্ণামাহন 
টিনার রা ররর নারির টো রর 7 
| 
জগমোহন কিশোরীমোহন 
| (নিঃ সঃ) 


ব্রজমোহন 


22552222822 
ূ দা ৃ | 
ম্যামলাল গোকুলচাদ উপেক্দ্রকৃষণ অতুলকৃষ্ণ 


সাং আহীরিটোল৷ 


শ্রানিত্যানন্দ বংশবল্লী ২৩৬ 


অনস্তশান্ত্রং বছবেদিতবাত, স্বল্পশ্চ কালে বনুবশ্চ হিস্রাঃ | 
যৎসারভূতং তছুপাসিতব্যং, হংসে! যথা ক্ষীরমিবানুমিশ্রম্‌ ॥। 





?৫ মপধায়) 
রাজেন্দ্র গোম্বামী 
|. তা] টিন আখ 
জনার্দন হরিগরোবিদ 1 বল্লভ কষ্ণচরাম 


| | (নিঃ সঃ) 
মুরলীধর পু ণ 


সাপ পপ 


রি | | |. 

ছি দম | নয়নানন্দ রাধাকিশোর নবকিশোর 

সর্বেশ্বর নান্দেশর বঙ্গেখ্বর 
ৃ | (নিঃ সং) 


| ১ এ পল 


॥ 
|  পোষ্যলতা উরস এক 
সিনিয়র হরিমোহন 
| 
লক্ষ্মীকান্তু গোর রতনকুষ্ণ 


নন্দকিশোর 
| 
রমণীমে চি 


মা 
টিটি ক যা পাদাফিনোর গো্লশোর চিনি রা 
| (নি; সং) 
111 .. বিশ্বমোহন 
গোকুল গোলক ৰ ী 
ন মোহন মোহন পারিকিশোর নদনগোপাল | 
_নিত্যাগোপাল 


৯ আক ০০৮৬ ০০৯৪ সা পা 


আআ. 


শিপ পপ সপ আআ নে প অসপপপ ৯৬ ৯০ সপ আপা জপ পরি শত তত পনি 


| . ০ £ 
চন্দ্রমোহন ভূবনমোহন রামমোহন. অলকৃমোহন দ্বারিকামোহন 
| (নিঃ সঃ) (নিঃ সঃ) 1. (নিঃ স:. 


শিপ 


নিত্যানন্দ | ণ 
মোহন কুষ্ণগোপাল প্রাণগোপাল 
| (নি... 4 
গোরাচাদ | ] | 
(নিঃ স:) য্াগোপাল নন্দগোপাল ব্রজগোপাল 


1 এই প্রভু প্রথম বুভৃনিবাসী হন। 


সাং বুতুনিঃ জেল ঢাকা, মহকুমা মাণকিগঞ্জ 





2) 


১৩৭ প্রীনিতানন্দ বংশবলী 


পুরাণং ভারতং বেদ্াঃ শান্ত্াণি বিবিধানি চ। 
পুদারাদিসংসারে যোগাভ্যালস্য বিদ্বকুৎ ॥ 





(৫ম পধ্যায়) 
বলরাম গোস্বামী 
ৃ ূ 
| | 
১০ ঘনশ্যাম 
ফাটা জি চর! 
নন্দদুলাল জয়কুম রাধাকষ্ণ কষ 
(নি: সঃ) | (নিঃ সঃ) 
রুষ্ণদেব 3: চিরিক ৫2 
| 
রামজয় রুষ্কানন বরজানন্দ শ্যামহ্ন্দর রামস্থন্দর 
] ! 
জগৎচন্্র পোষ্যলতা * বলভাকাম্ত পোয্গদাড্ডি* 
| নারাণচাদ | ছবারিকানাথ ূ 
পোষ্যুলতা * | পোস্ালতা* ণ ূ 
রাধারমণ রসিকচাদ বলাইচাদ পোষ্য গদাড্ড * র 


নবগোপাল 
পোষধালত1 *  কিশোরীমোহন ক্ষেতমোহন নি সঃ ৰ 
গৌরকিশোর র 
অমৃত্তলাল ফকিরঠাদ কালি গৌর টি 


চিনি 1 হ্যামচাদ চরণ চাদ (নিং সঃ) 

প্রাণবল্পভ বিজয়কষ। স্রেজকৃষণ ী ূ 
| রণেন্দ্রকু্জ সাং আহীরিটোল]। : 
| গোর্টবিহাবী 


হিল ও 8 ক ৬ টি ২০৯৯৫145453 4 । 


| | | | | 
বিনোদলাল মানিকলাল হীরালাল পান্নালাল নিতাই 


০৮ পাপা পি আপস্পিত পপ পাস আ ৯ শপ ৮ তা? তি িতিশিশিসিশেসপপীপসা 0 আশি পপ তাত 


কষ্ঃকাস্ত নীলকাস্ত নবকান্ত 
মদনমোহন ৰ 
ঠাটিয়ে রা ূ | 
। ূ । 
হরিমোহন নবীনচাদ যার টা ব্রজলাল 
ৃ 
গোৌরমোহন | পোস্ত | বন্দাবন 
এ | নিতাইচাদ 
| | | 
০৪ ৪ 8৪ গোবিন্দ যোগেন্দ্ 
নিমাই প্রাণবল্পড 


সাং ঢাকা, নবাবপুর 


শ্রীনিত্যানন্দ বংশবল্লী ২৩৮ 


স এব রুষ্ণো ভগবান্‌ দ্বিতীয়দেহমাপ্রয়াৎ 
মহাসংকর্ষণ নাম সর্বশক্তিসমুনক্ধিমান্‌ ॥। 


(৬ষ্ঠ পায় ) 


ঘনশ্যাম গোম্বামী 


| . ূ 5। 
কষ্চমোহন ভগনোহইন গোলীমোহন 
| | 
শ্যানন্দচন্দ্র ,বশবচন্ পেখালতা & 
ৰ | গৌরমোহন 
শবচৈতন্থয পোযযুলতা * 
রাসবিহারী পোষা গদাড্ডি * 
পোষ্ালনা * | রেলভীনোহ্ন 
বলভঙ নারেঞ্তকুষঃ | 
| . নু 
| |. | | 
যোজ্গন্দ হরাগানিনদ রাপিকানাহন হরিমোহন 
সাং কাটাপুকুর সাং টাল! 
পা শ্রানিত্যানন্দপ্রভূর 
ংশবল্লী 


সমাপ্ত । 


মালীপাড়! গোম্বামী সমাজ 


ইহাও জাহ্বীর কীত্তি। চট্টবংশের কুলীন অরবিন্দ চট্টো। 
তাহার জ্ঞোষ্ঠ পুক্র মনোহর, তংপুত্র কন্দণ, তস্য কনিষ্ঠ পুত্র ব্ঠীবর 
শতানন্দ খ্যাত। এই বষ্টীবর তাহার পিতার নিকট “বুড়োমা” দক্ষিণা- 
কালীর মন্ত্র প্রাপ্ত হয়েন। যাহ। অদ্যাবধি ৬মদনগোপাল জিউর 
মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন। তন্ত মধ্যম পুত্র খঞ্জ ভগবান্‌ 
আচাধ্য। তস্য পুত্র রঘুনাথ আচাধ্য। 
তথাহি 
পর্িতে। জগদীশশ্চ যজ্জপত্বী মম প্রিয়া । 
আচাযো। ভগবান্‌ খঞ্জ মমভত্তে মমাংশ ভাকু॥ 
( অনন্প সংহিতায়া" 
পুরুষোতমে প্রহপাশে ভগবান্‌ মাচাযা। 
পবম বৈষ্ণব ততিহ স্ুপরঞ্জিত আধা । 
সখ্যভাবাঞ্াস্থ চি গোপ অবহাবি। 
স্বব্ধূপ গৌসাই সহ সখা বাবার ॥ 
একাশ্কভাবে আশ্রির়াছে চৈতন্ বণ 
মধ্যে নধো প্রভুর তিহ কবেন নিমন্ত্রণ ॥ 
তার পিতা বিষয়ী বড় শহানন্দ খান । 
বিষয় বিমুখ আধ্য বৈরাগ্য প্রধান ॥ 
গোপাল ভট্টাচাধা নাম ভার ছোট ভাই । 
কাশীতে বেদান্ত পড়ি গেল নার ঠাই 
আপিচ 
বঙ্গদেশে এক বিপ্র প্রহর চরিতে । 
নাটক করি লঞ্জা আইল শনাইতে ॥ 
ভগবান্‌ আচাধ্যসনে তার পরিচয় । 
তারে মিলি ভার ঘরে করিল আলয় ॥ 
উক্ত ভগবান্‌ আচার্য বিকলাঙ্গ ছিলেন, স্ৃতরাং কুলশাস্ত্রান্ুসারে 
'ঠাহার কুলমর্ধ্যাদা ছিলনা । তিনি গোস্বামী মালীপাড়ায় ৬মধুন্দন 


১৪5 শ্ীনিত্যানন্দ বংশবল্লী ৷ 


ঘটকের কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়। মালীপাড়ায় বসবাস আরস্ত করি- 
লেন। উক্ত শতানন্দের পুত্রখঞ্জ ভগবান্‌ ও গোপাল কাশীধামে বেদাস্ত 
অধায়ন করিয়! নীলাচলে শ্রীগৌরাঙ্গের শরণ লয়েন। খঞ্জ ভগবানের 
পুত্র রঘুনাথ আচাধা মোং খেতরার মহোৎসবে শ্রীজাহৃবী মাতা গোস্বা- 
মিনীর কৃপায় মোহন্থ পরিগণিত হইয়া, মোহম্ত পধ্যায়ের আসন প্রাপ্ত 
হঈয়াছিলেন । এই কারণ বশতঃ ই্চারা গুরুস্থানীয় হইয়া বনু নীচ- 
জাতি পধান্ত শিষ্য করিতে আরম্ত করিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর 
শিধা অতি বিরল, শ্রীনিতানন্দ বা অদ্বৈতের নীচ জ্কাতি শিবা ছিল ন1। 
ইহার উভয়ে কখন নীচ জাতায় শিরা করেন নাই। তাহারা জাতিভেদ 
তুচ্ছ করিয়। গ্রীগৌরাঙ্গের উপদেশ অনুসারে অকাতরে হরিনাম ও 
হরিভক্তি প্রদান করিতেন কিন্ত মন্ত্র দিতেন না। এক্ষণে আমাদের 
এন্ূপ আচার ব। শিক্ষ। নাই। উদরজ্বালায় ও প্রলোভনের বশবস্তী 
হইয়া এসকল আচার পরিশ্াগপূববক সকল কার্যোই তৎপর হইতে 
হইয়াছে। শ্রীনিভানন্দবংশে চাকুরী বা কৃঘি বাণিজা ফলপ্রদ হয় না। 
কাজে কাজেই এই সকল হীন বুক্তি অবলম্বন করিতে বাধা হইয়াছি। 
নচেং কষুন্নিবুত্তির উপায়ান্তব নাই। এই বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা প্রয়ো- 
জনীয় ন। হইলেও একটী পুরাতন ইতিহাস ম্মরণ হইল, পাঠকবুন্দ 
ইহাতে আমাদের পুবব পুকব ভাচার বাবহারের কিছু নমনাপাইবেন। 

পৃর্বকালে শ্রীমদ্ৈত প্রভূর অধস্তন পঞ্চম পধ্ায়ে শ্রীল সন্তোষ 
গোস্বামী মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন । ভাহাব একমাত্র পুত্র গ্রীল কেবল- 
কৃষ্ণ গোস্বামী প্রত । একদিবস উধাকালে কেবলকৃ্ণ প্রাতঃকত্যাদি 
সমাপন করিতিছিলেন, এমন সময় ধনমদে গবিবিত এক তত্তবায় 
দীক্ষাগ্রহণ হেতু 'কবলকুষ্তঠাক মনুরোধ করিতে সেই স্থানেই 
উপস্থিত হইল । মাধো মাধো এরূপ অন্থরোধ করিতেন, কেবলকৃ্ঃ 
প্রভু মুত্তিকাশৌচ করিতেছেন, সই জন্া বিরক্ত হইয়া এ তস্তবায়কে 
বলিলেন, “হরেকৃষ্চ, তুই আবার এমন সময় কোথা হইতে আসিয়া 
আনাকে বিরক্ত করিতে আরন্ত করিলি? আমি শৃদ্রকে শিব্যান্ছে গ্রহণ 
করি না ও করিব না, কেন আমাকে সকল সময় বিরক্ত করিস্‌ ?” 
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এইরূপ বলিষা তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিলে, তস্তবায় সহাস্ত বদলে 
সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতপূর্বক, বলিল, “প্রভূ! আমার কার্য সফল 
হইয়াছে, আর আমি আপনাকে বিরক্ত করিয়া অপরাধী হইব না, 
এবং মন্ত্র গ্রহণেরও আর প্রয়োজন নয । ৬'লক্ষ্মীনারায়ণ জিউ 
এতদিনে আমার মনস্কামন। পূর্ণ করিলেন ।” 
কেবলকষ্ণ প্রভূ চমৎকৃত হয়া জিজ্ঞাস! করিলেন, “কি কাধ্য 
সফল হইয়াছে ?” তন্তবায় আহলাদে গদগদ স্বারে বলিল, “আপনার 
মখনিঃক্সত মহামন্ত্র আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিয়াছে । এই 
গোম্পদ সম ভবনদী অনায়াসে পার হইব, অপর চেষ্টার অপেক্ষা 
নাই |" এই বলিয়া তস্তবায় প্রস্তান করিল । কেবলকৃষ্ণ তাহার 
আসীম শ্রদ্ধার বিবয় চিন্তা করিতে করিতে চলিয়া গেলেন । 
কিছুক্ষণ পরে বিস্তর ড্রবাসন্তার এবং তাহার সহিত কতকগুলি 

্র্ণমুদ্র| সন্ভোব প্রভুর জালয়ে উপস্থিত হল। এই সকল দ্রবা 
দেখিরা কেবলের পিতা! জিজ্ঞাসা করিলে, ভভাগণ বলিল, “মহাশয়, 
আমাদের পক গুরুদক্ষিণ। ও পুক্জার দ্রবাদি পাঠাইয়াছেন।” প্রত 
বিরক্ত হইয়। পুল্রকে ইহার প্ররৃত কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, কেখল- 
কৃষ্ণ প্রাতঃকালের সমস্ত ঘটন। শান্পূর্বিক ছ্ভাত করিলেন । সন্তোষ 

ভূ পুত্রকে পরিত্যাগ করিয়৷ গৃহান্তরে বাস করিতে অন্তমতি 
দিলেন । কেবলকুঞ্চ আপন অপরাধ পিতার নিকট জিজ্ঞাসা! করিলে, 
পিতা সান্তাষ প্র বলিলেন, “ড়ুমি নীচ জাতি শিবা করিয়া, 
(তামার সহিত একত্রবাস করিলে আনাকে পাপভাগী ও নিন্দিত 
হইতে হবে । শ্্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু ও শ্রানিত্যানন্দপ্রড়ু আমাদিগকে 
হরিনাম বিলাইতে অনুমতি প্রদান করিয়াছেন | শিলা করিতে 
আদেশ করেন নাই |? 

কেবলকৃষ্ণ যখন গৃহান্তরে বাস করিবার জন্ত/ বহিগঁত হলেন, সেই 
সময় ভাহার উপাস্য এলক্ষমীনারায়ণ শিল| তাহাকে দিয়াছিলেন মাত্র । 
তন্তবায় দূরের কথা, আনরা। ধনবান্‌ হাড়ি পাইলে ছাড়ি না। যাহাকে 
স্পর্শ করিলে দেহ ও মন একেবারে কলুষিত হয়, তাহাকে অর্থলোভে 
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আমরা আরাধ্যদেবতার ম্যায় ভক্তি ও সম্মান করিতেও কুন্িত নহি । 
বরং আমর! ব্রাহ্মণাদিকে নির্ধনতা৷ হেতু অগ্রাহা করিয়। থাকি, কিন্তু 
বর্ণসঙ্কর হইতে বিবিধ নীচ জাতিকে আদরের সহিত শিথাদ্ধে গ্রহণ 
করিয়। আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করি। ইহা অপেক্ষা আর অধ 
পতন কাহাকে বলে? বেশ্যার ত কথাই নাই, ইহা আমাদের 
পরম পুরুবার্থ। এইরূপ শিঘ্য আমাদের বিশেষ যাত্বের ধন ও 
আদরের সামগ্ী | 

জগদীশ পণ্ডিতের শিব্য খঞ্জভগবান আচাধ্যের পুত্র বঘুবাথ 
আচাধোর ছুই বিবাহ । প্রথমার গর্ভে গোগীবল্পভ ক্ষম্মগ্রহণ করেন । 
ইহার প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ ৬বল্পভীবল্পভ । ইহার ভিরোভান উপলক্ষে 
অগ্যাবধি অক্ষয় তৃতীয়ার দিবস মহোৎসব হয়। রামকৃষ্ণ কনিষ্ঠ বল্লভ 
গোস্বামী খাত, বল্পভী কান্ত আখ্া প্রাপ্ত হয়েন। ইহার তিরোভা 
উপলক্ষে চৈত্রী শুক্লা একাদশীতে মহোংসব আরন্ত হয়। রাধাবল্পশ 
জিউর সেবা প্রকাশ করিয়াছিলেন । অদ্যাবধি বর্ধমান রহিয়াছে । 
ইহার ৫ পুত্র পাচ বাড়ীর গোম্বামী বলিয়। খাত । রঘুনাথের 
দ্বিতীয় পড়ীর গে তিন পুত্র জন্মে। জো কষ্ণদাস ভাগবতানন্দ 
গোপাল মন্ত্র পদ্ধতিগ্রণেতা রাজপপ্ডিত ছিলেন । ইহার তিরোভাব 
উপলক্ষে মালীপাড়ায় ফাল্গুনী কৃষ্ণা একাদশীতে মহোৎসব হয়। 
৬রাধাকাস্ত জিউর সেবা প্রকাশ করেন । দ্বিতীয় শ্যামদাস মোং 
হারিটে বাস করেন। ৬গোগীনাথ জিউর সেবা প্রকাশক । জ্যৈষ্টী 
কৃষ্ণা পঞ্চমীতে ইহার তিরোভাব উপলক্ষে মহোৎসব হয় । তৃতীয় 
রামদীস ইহার বাসস্থান খামারপাড়া। 

মালীপাড়ার গোস্বামিগণ খনোর চ”. "খ্যাত । ইহারা কন 
পুর্ব হইতে ভঙ্গভাবাপন্ তাহা বল! কঠিন। তবে এই পরাস্ত * 
হইয়াছি যে রতিরামের বংশে শক্তিরামের চতুর্থ পুত্র লালমে:- 
মালীপাড়া নিবামী জগদানন্দ তর্কপঞ্চানন গোস্বামীর কন্তা। বিবাহে 
ভঙ্গ হযেন। 


